পি 
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আমরা অভিভূত! আমরা আনন্দিত! 


১হএটঠা শপ 


আমাদের আহবানে সারাদেশ থেকে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের ব্যাপক অংশগ্রহণে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এতো 
অল্প সময়ের মধ্যে এতো বেশী আবেদন আসবে আমরা ধারণাও করিনি । এতে অনুভূত হয় যে, ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার 
ব্যক্তিগণ পূর্ব থেকেই এমন কিছু একটির প্রত্যাশায় ছিলো । প্রয়োজন ছিলো শুরু করার। আমরা করেছি। এখন প্রয়োজন 
আপনাদের স্বতঃক্ুর্ত অংশগ্রহণ । প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য ফোন আসছে; কেউ জানতে চায় নিয়ম কানুন, 
কেউ জানতে চায় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা । কেউ বা আবার আবেদন করে শেয়ার ক্রয় বা প্লট বুকিং দেয়ার জন্য । শুধু দেশ থেকেই 


র বাহির থেকে ং 
নয় দেশের বাহির থেকেও আসছে অসংখ্য ফোন। [প্রতি শেয়ার ১০,০০০ টাকা] 


ওলামায়েকেরাম এবং দ্বীনদার ব্যকিদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সবর্বৃহৎ সেবামুখী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলার মাধ্যমে ওলামায়েকেরাম ও দ্বীনদার ব্যক্তিদের “ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুদ্দ্র-হুদ্র গ্রজিগুলো' কাজে লাগিয়ে 
দেশের অর্থনীতিকে আরো সমৃদ্ধ করা-বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতিকে গণমানুষের সাথে সম্পৃক্ত করার মিশন নিয়ে 
স্বপরচুড়া ঞুপের যাত্রা । সেই ধারাবাহিকতায় আপনাদের প্রতি ছিলো 'আমাদের সাথে অংশথহণে'র আহ্বান... 


সেই আহবানে সাড়া দিয়েই মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলা ও থানা থেকে আসছে অসংখ্য আবেদন । যা সামাল 
দিতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি । তবে সুখের বিষয় হলো, আপনাদের এমন মজার জ্বালাতন সহ্য করতে আমরা প্রস্তুত । আসুন 


আমাদের সাথে 
সচল হোক ইসলামী অর্থনীতি, এগিয়ে যাক দেশ । 


& অংশগ্রহণের নিয়মাবলী : 
শেয়ারহোল্ডার : সরাসরি অফিসে এসে বা অনলাইনে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ১০,০০০ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে শেয়ার 
ক্রয়ের জন্য আবেদন করতে পারবেন। 

৬৯ ডিরেক্টর : নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করে ডিরেক্টর হিসেবেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন । ডিরেক্টরদের জন্য থাকবে বিশেষ 


সম্মানী । 
চু স্বপ্চুড়া মডেল সিটি 
চেয়ারম্যান : মাকবুল হাসান নাহিদ ৫৩] ট দেশ মাইক্রো সিটি 
ম্যানেজিং ডিরে্টর: বেলাল হোসেন আরিফ টন: ৭_ (বর্তমানে পুটগ্রতি মাসিক কিস্তি ২০০০ টাকা) 


তালেব প্রাজা ২য় তলা, ৪৯৬ পূর্ব জুরাইন-বাস স্ট্যান্ড, পল ০১৮২২-৮১ ৯৭ ৯৯ 
ঢাকা-১২০৪ | ০১৭১২-৯৯৩ ৬৬৭, ৭৪৫ ৩৮ ২৭ (৫১১৮ ০১৭৩২-১৮ ৫৪ ৫৫ 


"| %/ঞ/.095101900.00101, 0091) 00100018010 0%91100.0001 রর ০১৭১৬-০০ ২৭ ৫৯ 


-। আত্তার্তহীদ ১ 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী 


০১৮১৯-৩২২৭৮২ 
সম্পাদক 
ড. আকফ মখালিদ হৌসেন 


০১৮১৯-৩৮৪ ১৬৪ 
1:7100811: 0110791100967)5010911.0010) 


সহকারী সম্পাদক 
মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হামযাহ 


০১৬৭১-৩৩৭৭৮৮ 
1:7100811: 00910. 18100729107)58100.9010 


যোগাযোগ 

আততাত্তহীদ 

সম্পাদনা দফতর 

আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 

১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 

1:7007811: 10001181010 590106)%81100.00107 
সার্কুলেশন ম্যানেজার: ০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
বিশেষ প্রতিনিধি (বিজ্ঞাপন): ০১৮১১-৫০৪২৭৩ 


৬/৬/৬/.8,1]9101099101)80199. 00100 


ব্যবস্থাপনায় 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


ফোন ওকফ্যাক্স: ০৩১-৭২২৩৪৮ 
মোবাইল: ০১৮১৯-৩৪৬১৬৫ 


মূল্য: পনের টাকা মাত্র 
নি) 8580), 


47719711111) 79477101107 151077110 72520701 8714 
1112707) 21/0175 19149115/120 9) 44/-477176 441-151777110, 
/717)0, (01711192972, 17071 14022271712 (097119/1234/- 
১)077110/ 149771051 (270 1710097), 1660, 4477027/17110/, 
0/7711172972-40060, 73772100125. 

11-7712011- 2/77111095517167)/9/700. ০077 


নিয়মিত প্রকাশনার & *২ বছর 


প্রতিষ্ঠিত: জানুয়ারি ১৯৭১, রেজি. নম্বর চ-৭৪, ৪১ তম বর্ষ, 
৬ষ্ঠ সংখ্যা, রজব-শাবান ১৪৩৩ _ জুন ২০১২ 


সম্পাদকীয় 

সমকালীন 

একজন সচিবের মতিভ্রম নিয়ে কিছু কথা 

___ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি 
__তারেকুল ইসলাম 

আমের খোসা ছুড়ে মাছি তাড়ানোর ব্যবস্থা 
___কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 

মহাজীবন 

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আইয়ুব এলি : খন্ড খন্ড স্মৃতিকথা 
__ মাহমুদুল হাসান 

শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব এছ 
_হাঁফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক 
দাওয়াত-তাবলীগ 

দীনের দাওয়াত না দেয়ার ভয়াবহ পরিণাম 
__আবদুল হালীম খা 

মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিদের প্রতি 
__তরজমা: মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ 

মহিলা জগৎ 

নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকার 

___নুমান মাহমুদ আনসারী 

__ খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 

বিজ্ঞান-প্রযুক্তি 

বিশ্বময় মিডিয়ার প্রভাব ও বর্তমান ওলামা সমাজ 
___শাহাদাত তাহের রশিদী 

সমাজ-সংস্কৃতি 

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : মূল্যবোধের অবক্ষয় 

_ মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন 

নিয়মিত বিভাগ 


রি 


শন 


রা 


রা 


০৩ 


০8 


০৬ 


০৮ 


১০ 


৯২, 


১৪ 


১৭. 


২৩ 


২৪ 


২৭ 


২৮ 


স্বাস্থ্য-চিকিৎসা [] ৩১ । কবিতার পাতা [॥ ৩২। 
নওল হাতের কলম [ন॥ ৩৩ । বিশ্ববিচিত্রা [ ৩৬ । 
স্বদেশবাতা ॥ ৩৮ | ডিজিটাল [॥ ৩৯। 


জান্নাতের পথে আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব একটি 


অবশেষে জান্নাতের পথে পাড়ি জমালেন বাংলাদেশের বর্ষিয়ান আলিমে 
দীন, বিশিষ্ট ওয়ায়ে ও পটিয়া আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়ার শায়খুল 
হাদীস হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব এজ? | জামিয়া তার ৭৪ বছরের 
ইতিহাসে যেসব সৃজনশীল মনীষী, তীক্ষ মেধাবী ও প্রজ্ঞাবান আলিম তৈরী 
করতে সক্ষম হন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় । 
প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও জ্ঞান গভীরতা তার জীবনকে বিশিষ্টতা দান 
করে । তার পুরো জীবনটাই ইলমে দীন আহরণ ও বিতরণে ব্যয়িত হয় । 
শিক্ষা পরিচালক হিসেবে তিনি রীতিমত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । হৃদয়গ্রাহী 
পাঠদান পদ্ধতির ফলে অতি মেধাবী ও কম মেধাবী সব ছাত্রই তার 
অভিভাষণ থেকে উপকৃত হতো । একজন খ্যাতনামা ওয়ায়েষ হিসেবে 
ধারণ মানুষের কাছে ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয় । যুক্তি ও উপমা প্রয়োগে 
কঠিন কথাকে সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করার দক্ষতা ছিল সহজাত | 
৮ হুব্বে ইলাহী, ইশৃকে রাসূল, শির্কের মুলোৎপাটন, বিদআতের অবদমন, 
আনন্দ সখ, আদর্শ পরিবার গঠন, সমাজ সংস্কার ইত্যাদি বিষয় ছিল তার 
ওয়ায ও বয়ানের মূল প্রতিপাদ্য । 


সুদীর্ঘ ৭৩ বছরের বর্ণাঢ্য জীবনে আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ব রাজা 
বিপুল ছাত্র তৈরি করেন, যারা বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে দীনের 
কোন না কোন খিদমতে নিয়োজিত রয়েছেন, এটা তার জীবন 
সাধনার বিশাল সফলতা । ছাত্র জীবন থেকেই তিনি কবিতা চর্চায় 
পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন । বিভিন্ন পুস্তিকা ও স্মারকে ছড়িয়ে ছটিয়ে 
থাকা উরদু ও আরবি ভাষায় রচিত কবিতাগুলো গ্রন্থিত আকারে 
প্রকাশের উদ্যোগ নিলে ভবিষ্যত প্রজন্ম উপকৃত হতে পারতো । 

গত ১৫ মে পবিত্র মদীনা নগরীতে অবস্থানকালীন আমি তার 
ইন্তেকালের সংবাদ পাই । তার মৃত্যু সংবাদ আমার মতো অনেক প্রবাসী 
বাংলাদেশিকে স্তস্তিত ও শোকাপুত করে । বিগত ১৯ বছর যাবত আমি 
তার সাথে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার অঞ্চলে কয়েক হাজার মাহফিলে ওয়ায- 
নসীহতে শরিক হয়েছি । তার কোমল ব্যবহার, মার্জিত আচরণ, অগাধ 
বাৎসল্য ও নিরহংকার জীবনধারার ছোয়ায় আমরা প্রভাবিত হয়েছি, এ 
স্মৃতি অনেক দিন মনে থাকবে । উত্তরসূরিদের সামনের খোলা পথে ঘোর 
অমানিশার হাতছানি; এক এক করে প্রদীপ নিভে যাচ্ছে; পরপারের 
পুরণ হবে কিন জানি না। 


আল্লাহ তা'আলা শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আইয়ুব এরি 
এর জীবনের সব ক্রটি-ব্চ্যিতিগুলো মার্জনা করুন এবং জান্নাতুর 
ফিরদাউসের উচ্চাসনে তাকে অভিষিক্ত করুন- এটাই হোক আজ 
আমাদের সম্মিলিত প্রার্থনা । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 


দৈনিক নয়া দিগন্ত ১ মার্চ সংখ্যার প্রথম পাতার 


একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল “বিসমিল্লাহ বললে 
কী হয়, প্রার্থনায় কিছুই হয় না।-পরিকল্পনা 
সচিব ।” পুরো সংবাদটি ছিল আরো আপত্তিকর । 
প্রকাশনা উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় 
বস্তির শিশুরা গ্রামের দরিদ্রতম শিশুর চেয়েও 
অপুষ্টিতে ভুগছে । বিধাতা জন্ম-মৃত্যুর নায়ক । 
তিনি কেন বস্তিতে এত শিশু জন্ম দিতে যান আমি 
বুঝি না। 

জাতীয় প্রেসক্লাবে এই রিপোর্ট প্রকাশনা উপলক্ষে 
আলোচনায় শফিকুল ইসলাম “বিসমিল্লাহ” প্রসঙ্গে 
বলেন, বিসমিল্লাহ বললে কী হয়, প্রার্থনা দিয়ে 
কিছু হয় না। কেননা ফিলিস্তিন মুক্ত করার জন্য 
মক্কায় যে প্রার্থনা করা হয় তা কবুল হলে 
এতদিনে ফিলিস্তিন মুক্ত হয়ে যেত... ইত্যাদি ।* 
সচিবের কথাগুলো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতেও 
অশোভন, অরুচিকর ও আপত্তিকর | কারণ, এর 
দ্বারা ৯০ শতাংশ মুসলমানের এ দেশে বৃহত্তর 
হয়েছে । কোনো অমুসলিম দেশেও রাষ্ট্রীয় 


জুন'১২ 


উচ্চপদে চাকুরিরত কোনো লোক জনগণের ধময়ি 
অনুভূতি ও স্পর্শকাতরতা নিয়ে এরূপ বিদ্রুপ 
করলে তার খেসারত দিতে হত । রিপোর্টটি 
প্রকাশের পরপর দেশের ধর্মীয় মহল থেকে এর 
নিন্দা জানানো হয়েছে । কিন্তু সরকারি মহল 
থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি । ওই 
সচিবের পক্ষ হতেও রিপোর্টটির বক্তব্য অস্বীকার 
কিংবা প্রত্যাহার করা হয়নি | তাতে প্রমাণিত হয়, 
সচিব সাহেব জেনে বুঝে এভাবে ইসলামের 
আকীদা বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা করেছেন । কথাগ্তলো 
কোনো সাধারণ লোক বললে হয়ত আমলে নেয়ার 
প্রয়োজন হত না; কিন্তু যখন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা 
তখন আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মূর্খতা, 
আবার সেই মূর্খতা নিয়ে খোদার ওপর খোদকারি 
করার মানসিকতা দেখে সত্যিই করুণা হয় । 

বস্তির শিশুদের জন্ম-মৃত্যু নিয়ে তিনি বিধাতাকে 
জড়িয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তাতে তার ধময়ি 
বিশ্বাস কী, তা নিয়ে সন্দেহ থাকে না । রাজনীতি 
ও অর্থনীতি সম্বন্ধে সামান্য বিদ্যা যার আছে 
তিনিও জানেন যে, সমাজের ধনী ও গরীব শ্রেণীর 
শোষণ ও সম্পদের অসম বন্টন দায়ী । এই অসম 
বন্টনের কারণ সন্ধান করলে দেখা যাবে, এর 
পেছনে মুল দায়ী হচ্ছেন এক শ্রেণীর পরিকল্পনা 
সচিব বা তাদের মুরববী পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার 
নায়করা | এ জন্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত করে 
এক সময় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সচিব 
করে ব্যর্থ হয়েছেন । এখন তারা বিধাতার ওপর 
নিজেদের ব্যর্থতার দায় চাপানোর পাপিষ্ট 
মানসিকতা দেখাচ্ছেন । মানুষের জন্ম-মৃত্যুর 
মালিক অবশ্যই আল্লাহ তাআলা । কিন্তু বৈষম্য 
শোষণ বঞ্চনার জন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা । 
আল্লাহর হুকুম না মানা ও ইসলামের অর্থনৈতিক 
ন্যায় বিচার বলবৎ না থাকা বর্তমান অবস্থার জন্য 
আনেকটাই দায়ী । ভাবতে অবাক লাগে, বস্তির 
শিশুদের বা বস্তিবাসীর দুর্দশার পেছনে নিজের 
দায়িত্ব্টি সচিব কীভাবে বেমালুম অস্বীকার করতে 
পারলেন! আসলে যুগে যুগে ক্ষমতা দর্পি, জালিম 
শোষকরা বা এদের সেবাদাসরা এ জাতীয় যুক্তি 
সাজিয়ে নিজেদের অপকর্মকে আড়াল করার চেষ্টা 
করেন । মক্কার পুঁজিপতি জালিমদের এ জাতীয় 
একটি যুক্তির উদ্ধৃতি রয়েছে কুরআন মজীদে: 
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'যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে 
যা দিয়েছেন তা থেকে (গরীব, দুঃখী, বস্তি 
বাসীদের জন্য) ব্যয় করো, তখন কাফেররা 
মুমিনদেরকে বলে: আল্লাহ ইচ্ছা করলে যাকে 
খাওয়াতে পারতেন, আমরা কি তাকে খাওয়াব? 
তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত রয়েছ ।” 


সমাজের জালিম ও শোষকদের এই জঘন্য 
মানসিকতা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে । এদের 
অপধুক্তি হল, গরীবদের গরীব বানিয়ে রেখেছেন 
আন্রাহ স্বয়ং । আল্লাহ ইচ্ছা করলে এদের ধন- 
সম্পদ দিতে পারতেন । কাজেই যাদেরকে আল্লাহ 
ধন-সম্পদ দেন নাই, অভুক্ত রেখেছেন, খেতে 
পায় না, তাদেরকে কী আমরা খাওয়াতে পারি? 
সাহায্য করতে পারি? এটা তো আল্লাহ ইচ্ছার 
বরখেলাফ, যুক্তির পরিপন্থী কাজ । আসলে 
সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার কথা বলে 
বড় অন্যায় করছ । তোমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে 
নিমিজ্জিত রয়েছ । 

তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, বিসমিল্লাহ বললে কী হয়? 
ছোট বেলায় শুনতাম, এক শ্রেণীর জ্ঞানী-মূর্খ 
বলতেন, নামায পড়লে কী লাভ হয়? গেল বছর 
রোযা রেখে সওয়াবের খবর তো এখনো আসেনি, 
মক্কায় গিয়ে এত টাকা পয়সা খরচ করে কী 
পাওয়া যায়? অথচ যারা একটু ভাবেন, বুঝতে 
পারেন যে, নামায মনের প্রশান্তি, জীবনের 
শৃঙ্খলা, সামাজিক সুসম্পর্ক প্রভৃতি ছাড়াও স্বাস্থ্য 
রক্ষা ও শরীর চর্চার দৃষ্টিতেও তুলনাহীন | তদুপরি 
আল্লাহ ও বান্দার মাঝে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে 
তোলে নামায | রোযার দ্বারা স্বাস্থ্যের যত্র-সেবার 
বিষয়টি এখন ডাইবেটিস, হাইপ্রেসার ও 
হৃদরোগের প্রাদুর্ভাবের দিনে কাউকে যুক্তি দিয়ে 
বুঝানোর প্রয়োজন হয় না। জীবনভর যাকে না 
দেখে ইবাদত করছি, হুমুক মেনে চলছি তার 
নিদর্শনসমূহ দেখা, যে নবীর ভালবাসার সাগরে 
মাছের মত সাতরাই তার দেশে বেড়াতে যাওয়া 
আর সেখানে সারা দুনিয়ার অভিন্ন বিশ্বাসের 
ভাইদের মাঝে একাকার হওয়ার কী আনন্দ 
কোনো অবিশ্বাসীর কি সহজে তা বোধগম্য হবে? 
বিসমিল্লাহর সহজ অর্থ আল্লাহর নাম নেয়া । 
তাতে বিসমিল্লাহ যে বলে তার সাথে সেই 
সকল সৃষ্টির প্রতি, মমিন ও নাস্তিক সবার প্রতি 
সমানভাবে দয়াবান। আলো বাতাস, জীবন 
জীবিকা সবার জন্য অবারিত করে রেখেছেন । 
আর মুমিনদের প্রতি তিনি রহীম | ঈমান ও 
বিশ্বাসের মহাসম্পদ দিয়ে তিনি মু'মিনদেরকে 
সৌভাগ্যবান করেছেন । যে সৌভাগ্যে থেকে 
অবিশ্বাসীরা বঞ্চিত ও সত্যিই হতভাগা । 
বিসমিল্লাহ বলাকে কোনো ব্যক্তি বা স্থাপনার 
নামকরণের সাথে তুলনা করা যায় । বিসমিল্লাহ 
বলার সাথে সাথে সাব্যস্ত হয়ে যায়, যিনি 
বলেছেন এবং যে বিষয় নিয়ে বলেছেন তার ওপর 
আল্লাহর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সে অনুসারেই 
তার চিন্তা, কর্ম ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত । ক'দিন আগে 
ঢাকা বিমান বন্দরের নাম পাল্টানো নিয়ে যথেষ্ট 
বিতর্ক হয়ে গেল । কোনো সচিব কী বলবেন যে, 
বিমান বন্দরের নাম রাখা বা পাল্টানোর পেছনে 
কোনো তাৎপর্য নাই । অজ-পাড়াগায়েও এম 
গন্ডমুর্খ কাউকে পাওয়া যাবে না, যে নিজের 
আবার দলীলের কী প্রয়োজন? দলীলে কারো নাম 


)॥ আত্তার্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 
থাকা না থাকা বা পাল্টানোতে কীসের লাভ- 


করেন। শুধু তাই নয়, ইসলামের সেবায় ;. 


ক্ষতি? অনুরূপ বিসমিল্লাহও ব্যক্তির কাজ বা আত্মনিয়োগ করে তার নেতৃত্বে এতদিনকার বর্বর | আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 
জাতির ভাগ্যের ওপর আল্লাহর মালিকানার তাতার মোঘলরা । তাদের দ্বারাই গোটা | * প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক 


স্বীকৃতির দলীল । হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সমগ্র 
কুরআন মজীদের সারাংশ হচ্ছে সুরা ফাতিহা, 
আর সুরা ফাতেহার নির্যাস বিসমিল্লাহ । 

এত প্রার্থনায় এতদিনে ফিলিস্তিন স্বাধীন হল না 
কেন? এ যুক্তিটা প্রকারান্তরে অত্যাচারী মস্তিক্ষ- 
প্রসূত । যুগে যুগে জালিমরা এ ধরনের যুক্তির 
করে নিজেদের মূর্খতার প্রমাণ দিয়েছে । তারা 
বলে যে, ক্ষমতা দেয়া-নেয়ার মালিক আল্লাহ । 
কাজেই যারা ক্ষমতায় এসেছেন, আল্লাহ রাজি না 
থাকলে তারা ক্ষমতায় বসতে ও থাকতে পারত 
না। এই যুক্তিতে ফেরাউন, নমরুদ, চেঙ্গিজ, 
হালাকু ও হিটলাররাও নির্দোষ, নিষ্পাপ হওয়ার 
সুখস্বপ্ল দেখতে পারে । অথচ ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে, চরম ক্ষমতা ভোগ করার পরও এরা 


ওঠে, যা ইংরেজ অধিপত্য পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । । 
- বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, 
অবস্থাপন্ন এক গৃহস্থের বাড়িতে এক ছাগী ছিল : 


রহস্য বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যায় । 


বাচ্চাসহ । আদর যত্বে পালিত হলেও একদিন 


দেখে সুন্দর হষ্টপুষ্ট একটি খাসি আনা হয়েছে | 
থেকে । ছাগল-ছানা মায়ের কাছে । 
অভিযোগ করে- মা! আমরা না অনেক দিন থেকে : 
এ বাড়িতে পালিত হচ্ছি! এ খাসিটা তো মাত্র ! 


বাজার 


কাল সন্ধ্যায় খরিদ করে আনা হয়েছে । ওটার 
কেন এত আদর যত্ব£ বাড়িওয়ালা বাইরে যেতে 


পিঠে হাত বুলিয়ে গেছে । বাড়ি-ওয়ালার ছেলেরা | 
পাতা কুড়িয়ে এনে খেতে দিচ্ছে । বাড়িওয়ালী ; 
সানকিতে করে ভাতের মাড় দিয়েছে । সে এত . 


খাবার খেতে পারে না। অথচ আমরা না খেয়ে 


আত-তাওহীদ প্রকাশিত হয়। কাজেই 
নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস 
পূর্বে পৌছাতে হবে । 


সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ-দর্শন, দাওয়াত- 
তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, 
পরিবেশ উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, 
রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা, 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 
সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার পাবে । 


" € লেখা 4৯-4 সাইজের সাদা কাগজের এক 


পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় মার্জিন ও 
দু'লাইনের মাঝখানে ফাক রেখে লিখতে 
হবে । কোন ক্ষেত্রে £৬-4 সাইজের ছোট 
চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 


- ৬ আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার 


আসলে পরাজিত । তার প্রমাণ, যুগে যুগে সব আছি। বাচ্চার অস্থিরতা দেখে ছাগী বলে, দেখ রি টাকি 
মানুষের কাছে তারা ঘৃণিত । টি মা! এর পেছনে একটা রহস্য আছে । সেটি তুমি | নান দি রর 

এখন বুঝবে না। ৭ দিনের মাথায় বুঝতে । 17 
আমাদের ইতিহাসে একটি কারবাল আছে। / মূলগ্রন্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 


কারবালায় রাসূলে পাক ঞ্রু্ঈ-এর নাতি পরাজিত 
ও শহীদ হয়েছিলেন অতি নির্মমভাবে । আর 
বিজয়ী(?) হয়েছিল ইতিহাসের ঘৃণিত পাপিষ্ট 
এজিদ । তখন হয়তো অনেকে মনে করেছিল, 


পারবে ৷ বাড়িওয়ালার ছেলের সুন্নাতে খাতনার 


অনুষ্ঠান আছে । অনেক মেহমান আসবে | তাই এ 
খাসির এত আদর কদর | 


হ্যা, দুনিয়াতে আল্লাহ নাফরমানদের | 
- ৬ ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত 


সাময়িকভাবে ছাড় দিয়ে রাখেন । ফলে যাচ্ছে 


প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা 


খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও ফোন 
নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 


রাসুলের না হযে দোয়ার হা তাই বলতে পারেন, করতে পারেন। কিন্ত | প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ করতে হবে । 
এজিদ কীভাবে জয়ী পারল? একট চিন্তা পরিণামে সাফল্য মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত । , কতৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও 
5 সেদিনই দোয়ার সুফল দু'হাতে কুড়িয়ে নেবে | পরিমার্জনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 


করলেই জবাবটি পরিক্ষার হবে | ইমাম হোসাইন 
সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও আসলে তিনিই 
বিজয়ী । কারণ, সত্যের ওপর তার অবিচলতা 
সকল যুগের সব মানুষের কাছে প্রশংসিত ও 
অনুকরণীয় ৷ তাই এখনো পৃথিবীর সব দেশে ঘরে 
অন্যদিকে কারবালায় বিজয়ী এজিদ সাময়িকভাবে 
বিজয়ী হলেও সে চরমভাবে পরাজিত, যুগে যুগে 
দিকে দিকে ধিকৃত। কাজেই দোয়া কবুল হওয়া 
না হওয়ার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে ইতিহাস 
সম্পর্কে কিঞ্চিত জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে | 

ইতিহাসের এক জঘন্য খলনায়কের নাম চেঙ্গিস 
খা (মৃত্যু ১২২৭ খ্রি.) । ইসলামী বিশ্বের ওপর 
তার আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞের ইতিহাস অত্যন্ত 
করুণ ৷ তার পরে আসে তার পৌত্র হালাকু খা 
(মৃত্যু ১২৬৪ খি.) | ইসলামী সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র 
বাগদাদ ধ্বংস করে মুসলিম উম্মাহর মেরুদণ্ড 
ভেঙ্গে দিয়েছিল ১২৫৮ সালে । তখন লাখো- 
কোটি মুসলমানের আর্তনাদ প্রার্থনা বুঝি কোনো 
কাজে আসেনি । আসলে আল্লাহ পাক বড় 
ধৈর্যশীল | তিনি হাকীম-প্রজ্ঞাময় । কোটি মানুষের 
ফরিয়াদ আল্লাহর আরশে মাতম তুললেও 
জালিমদের তিনি শেষ সুযোগটি দিতে চান । 
তারপরেই নেমে আসে আল্লাহর অমোঘ বিধান । 
দেখা যায়, হালাকু খানের প্রপৌত্র গাযান খান 
(শোসনকাল ১২৯৫-১৩০৪ খ্রি.) ইসলাম গ্রহণ 


জুন'১২ 


প্রকৃত বিশ্বাসী বান্দারা ৷ এগুলো অতি সহজ সরল 


কথা | বোঝার জন্য বেশি জ্ঞান-পপ্ডিত্যের দরকার । 
হয় না। তাছাড়া গুরুতৃপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে বসে , 
বেখাপ্পা কথা বললে জনগণ মনে কষ্ট পাবে, 
সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্দ হবে, এতটুকুন কাণ্ুজ্ঞান : 


থাকা বাঞ্িনীয় ছিল । কিন্তু মনে হচ্ছে জনগণের 


ইসলামী চেতনার সাথে খেল-তামাশা করার | 
লাইসেন্স নিয়ে কিছুলোক পদ পেয়েছেন । এক । 
নীতিনির্ধারণী পদগুলোতে এমন লোকদের ! 


নাই । কথাটি বিশ্বাস করিনি । কারণ, আমাদের | 
শফিকুল ইসলাম, আশরাফুল ইসলামরাই তো । 
গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবিতে আসীন । কিন্তু যখন 


দেখি, একজন বিসমিল্লাহ ও বস্তির শিশু জন্মদানে 


না হওয়ার বেদনায় প্রলাপ বকছেন, আরেকজন 


নিজে হিন্দু না মুসলমান ঠাহর করতে পারছেন না, | 
তখন ভাবতেই কষ্ট হয়, তাহলে আমরা কোথায় ; 


আছি। 


লেখক: আমীর, ইসলমী এক্য আন্দোলন 
ই-মেইল: 7575/10/120/0)2771071. 0077 


" তেনিক নয়টি গত্ত, ১ মার্চ ২০১২ 


০525 8 ০৮518 ৮ 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সুত্র উল্লেখ করতে 
হবে । যেমন_ আন-নাসায়ী, আস-সুনানুল 
কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, 
লেবনান প্রেথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. 
২০০১ খি.), খ. ৪, দত 8 হাদীস 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ আবশ্যক । 

৪ লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান 
অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত হলেও প্রকাশের 
নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয় । আর অমনোনীত 
লেখা ফেরতযোগ্যও নয় । বিশেষায়িত 
লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি 
প্রদান করা হয়। 


| ৪ ভ ও সিডিতে 
বিধাতার ভূমিকা নিয়ে আর মনায় প্রার্থনা কবুল | লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও 


জমা দিতে পারলে ভালো । প্রতিটি লেখা 
৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে | 

গ লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় 
পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য পরিপন্থি । 


| গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট গ্রন্থের 


২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


। € দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি 


বিনষ্টকারী ও ফিতনা-ফেরকাবন্দির 
পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে 
ছাপা হয়না । 


_। আত্তার্তহীদ ৫ 


স।ম।কা।লী।ন 


জার্মানির হামবুর্গে জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল 
ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ল অব দ্য সি (ইটলস)-এর 
বিগত ১৪ মার্চের রায়ের ফলে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ 
নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যকার দীর্ঘ ৩৮ 


বছরের বিরোধ নিম্পন্ন হয়। এর ফলে 
বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও 


অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু এ রায়ে 
বাংলাদেশ কতটুকু লাভবান হলো কিংবা কতটুকু 
ক্ষতিগ্রস্ত হলো তা নিয়ে এখনো প্রবল বিতর্ক 
চলমান | বিরোধী দল এ অনন্য প্রাপ্তি ও অর্জনের 
তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে । মির্জা ফখরুল 
বলেছেন, প্রথমে তারা না বুঝেই ধন্যবাদ 
দিয়েছিলেন । কিন্তু পরে বুঝলেন এখানে 
প্রত্যাহার করে নেন । তাছাড়া এ রায়কে কেন্দ্র 
করে সরকারিভাবে অধিক প্রচার-প্রপাগাপ্তা 
চালানো হয়েছে । যতটুকু নয় অর্থাৎ তিল থেকে 
তালে পরিণত করা হয়েছে । যেখানে হারজিতের 
প্রশ্ন অবান্তর, সেখানে “বাংলাদেশ সমুদ্রবিজয় 
লাভ করেছে'-এমন একটি অতিরঞ্জিত 
সংবাদবাক্য অতিউৎসাহী ও সরকার সমর্থক কিছু 
মিডিয়াগোরষ্ঠীও যারপরনাই অবিবেচকের মতো 
প্রকাশ করেছে । কারণ ওই রায়ে বা€ 

কিংবা মিয়ানমার কেউ হারেও নি আবার কেউ 
জেতেও নি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে রায়টি প্রদত্ত 
হয়েছে । আগে এ ব্যাপারটি খোলসা করে নিই 
যে, সমুদ্রবিজয় নয়, আসলে সেটা ছিল বিবাদ 
নিষ্পত্তি । কারণ ব্যাপারটি এমন ছিল নাষে 
মিয়ানমার আমাদের সমুদ্রাঞ্চল জবরদখল করে 
রেখেছিলো এবং সেটি দখলমুক্ত করার জন্য 
প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অভিযানের মাধ্যমে 
হয়েছে । আসলে মূল ব্যাপারটি হলো, বা€্‌ 

এবং মিয়ানমারের মধ্যে টানা আটতব্রশ বছর ধরে 
সমুদ্রসীমা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধ চলছিল এবং 
উভয় দেশের তদসংক্রান্ত সকল প্রকারের 
কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চরমভাবে ব্যর্থ 
হয়েছে । কোনোভাবেই দেশ দুটি সমঝোতায় 


জুন ১২ 


আসতে পারছিলো না। ফলে এ দীর্ঘ বিরোধ 
পড়ে । 
“আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলোকে 


শর্তসাপেক্ষে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত 
সমুদ্রাঞ্চল বরাদ্দ করেছে । বিপরীতে সন্নিহিত 
থাকা দেশ বা দেশগুলোর সঙ্গে আলাপ- 
আলোচনার ভিত্তিতে এবং ব্যর্থ হলে বিবাদ 
নিষ্পত্তির জন্য অধ্যায় ১৫-তে যেতে হবে 
আদালত বা ট্রাইব্যুনালের শরণাপন্ন হতে কালের 
কণ্ঠ, রাজনীতি, ২৪ এপ্রিল মঙ্গলবার] এখন স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে যে, বিবাদ নিম্পত্তির জন্যই মূলত আন্ত 
্জাতিক ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে বাথ 

গিয়েছিল । সুতরাং সমুদ্ববিজয় নয়; ট্রাইব্যুনালে 
বা ও মিয়ানমারের মধ্যে 
নিয়মতানত্রিকভাবেই সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে 
এবং দীর্ঘদিনের বিরোধ নিরসন হয়েছে । 

আমাদের জাতীয় সংসদে ১৯৭৪ সালে সমুদ্রের 
জলসীমা-বিষয়ক একটি আইন পাস করা হয়। 
এই আইনের ভিত্তিতে সেসময় ১২ মাইল সমুদ্র 
জলসীমা চাইলে মিয়ানমার তাতে আপত্তি করে । 
ফলে মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা বিষয়ে 
বাংলাদেশের মতান্তর সৃষ্টি হয়। এরপর থেকেই 
সমুদ্রসীমা বিষয়টির কারণে মিয়ানমারের সাথে 
আমাদের সম্পর্কের অবনতি হওয়া শুরু করে । 
পরবতীতে ২০০৫ সালে জাতিসংঘের অধীনে 
১৯৮২ সালে গৃহীত হওয়া সমুদ্র আইনবিষয়ক 
কনভেনশনের আলোকে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ না 
করেই বাংলাদেশ সরকার বঙ্গোপসাগরে পশ্চিম- 
দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল 
পর্যন্ত ২৮টি ব্লকে ভাগ করেছিল এবং এই ভাগ 
করা ব্লকগুলো বিদেশি বহুজাতিক কম্পানিদেরকে 
(আইওসি) ইজারা দিতে উদ্যত হয়ে ওঠে 
তৎকালীন সরকার । এরপর তন্বাবধায়ক 
সরকারের আমলে “নমুনা পিএসসি-২০০৮-এর 
অধীনে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কম্পানি কনোকো 
ফিলিপস" ও আইরিশ কম্পানি “তাল্লো'-কে তেল- 
গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য মোট ১১টি 
ব্লক বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । আর 
আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সমুদ্রসীমা 


নির্ধারণে কোনো পদক্ষেপ না নিয়েই আইওসি 
অর্থাৎ বিদেশি বহুজাতিক কম্পানিদেরকে দেশের 
ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর উক্ত দুটি 
আইওসির সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের দিনক্ষণ ঠিক 
হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ভারত ও মিয়ানমার 
এর বিরোধিতা করে এবং বাংলাদেশ সরকারকে 
জানিয়ে দেয় যে, সমুদ্রসীমা নির্ধারণ না করে 
আইওসিকে ব্লক বরাদ্দ দেওয়া যাবে না । এমনকি 
দেশ দুটি সেই পুরোনো দাবি তোলে যে, ২৮টি 
বকের মধ্যে ১৭টি মিয়ানমারের আর ১০টি 
ভারতের । বাকি ১০ নম্বর ব্লক পুরোপুরি এবং ১১ 
নম্বর বলকটির অংশবিশেষ তাদের দাবির বাইরে 
ছিল । তাছাড়া ২০০৮-৯ সালে বাংলাদেশ কর্তৃক 
একটি কম্পানি দ্বারা তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কাজ 
চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ প্রবল বিরোধিতা 
করলে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি 
হয়। পরে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে 
মিয়ানমার তার কার্যক্রম স্থগিত করে । অগত্যা 
আমাদের ক্ষমতাসীন সরকার উপায়ান্তর না দেখে 
সমুদ্রসীমার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক 
সুদ্রআইন ট্রাইব্যুনালের (ইটলস) শরণাপন্ন হয় । 
১৯৮২ সালের কনভেনশনে বাংলাদেশ, ভারত ও 
মিয়ানমার তিন রাষ্ট্রই স্বাক্ষর করেছিলো । ২০১০ 
সালে বাংলাদেশ অত্যন্ত গোপনে তাদের দাবি 
উপস্থাপন করে । কেননা মিয়ানমার ইচ্ছা করলে 
একটি নির্দিষ্ট সময়ের আগে কনভেনশন থেকে 
নিজেদের নাম তুলে নিতে পারতো | যেভাবে এর 
আগে চীন, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়া কৌশলে 
নিজেদের নাম সরিয়ে নিয়েছিলো । তাই এ 
গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছিলো । বাংলাদেশ ও 
মিয়ানমারের তটরেখা থেকে মহীসোপানের আগ 
পর্যন্ত মোট ২ লাখ ৮৩ হাজার ৪৬৩ 
বর্গকিলোমিটার সমুদ্রাঞ্চল | এর মধ্যে বাং 

দাবি করেছিলো ১ লাখ ৭৫ হাজার ৩২৬ দশমিক 
৮ বর্গকিলোমিটার এবং মিয়ানমার দাবি 
করেছিলো দুই লাখ ১৪ হাজার ৩০০ 
বর্গকিলোমিটার | মিয়ানমার তাদের তথ্য-উপাত্ত 


_।॥ আত্তার্তহীদ ৬ 
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ও নথিপত্র ২০০৮ সালে আদালতে উপস্থাপন 
করে । এরপর উভয় দেশ দুই দফা তাদের 
অবস্থান, ব্যাখ্যা ও দাবি উপস্থাপন করে । আর 
ভারত ২০০৯ সালে মিয়ানমারের জন্য 
মহীসোপানের কিছু অংশ রেখে এবং বাংলাদেশের 
জন্য কোনো অংশ না রেখে পুরো মহীসোপানের 
দাবি উপস্থাপন করে । তবে ভারতের ব্যাপারটি 
মীমাংসা হওয়ার জন্য ২০১৪ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা 
করতে হবে । নেদারল্যান্ডসের দি হেগে আন্ত 


করবে । 
সমুদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য উক্ত কনভেনশনে দুটি 
পদ্ধতি রয়েছে । একটি হলো সমদূরত্ব ও অন্যটি 
ন্যায়পরতা । তবে এক্ষেত্রে আমাদের উপকূলের 
অবতলতার (কনকেভিটি) কারণে সমদুরত্ব পদ্ধতি 
আমাদের জন্য উপযুক্ত । কিন্তু বিপরীতে ভারত ও 
মিয়ানমারের উত্তল (কনভেক্সিটি) উপকূলের 
ক্ষেত্রে ন্যায়পরতা পদ্ধতিই প্রযোজ্য । কিন্তু 
দুর্ভাগ্যজনক হলো, বাংলাদেশ সমদুরত্ের 
ভিত্তিতে সমুদ্রসীমা নির্ধারণের দাবি জানালেও 
ট্রাইব্যুনাল সেটা উপেক্ষা করে মিয়ানমারের দাবি 
নির্ধারণ করে রায় দেয় । ফলে বাংলাদেশ তার 
মূল দাবিকৃত গুরুত্বপূর্ণ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক 
জোনের (ইইজেড) একটি বড় অংশ হারিয়েছে । 
মহীসোপানের গ্যাস-তেল ও খনিজ সমৃদ্ধ 
বেশিরভাগ ব্লকের মালিকানা পেয়েছে । এ রায়ের 
ভিত্তিতে বাংলাদেশ পেয়েছে মোট ১ লাখ ১১ 
হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এবং মিয়ানমার 
পেয়েছে ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৩২ 
বর্গকিলোমিটার । আর এ ২৭টি ব্রকের ১৭টির 
মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে ১১টি এবং মিয়ানমার 
৫টি পেয়েছে ট্রাইব্যুনালের মতে আনুপাতিক 
হারে এটি ১ ৪ ১ দশমিক ৫৪ সমান সমান 
মীমাংসা হয়েছে । সুতরাং মিয়ানমারের সাথে 
বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার বিরোধ নিয়ে ফয়সালা 
শেষ । এ রায়ের বিপক্ষে আর কোনো আপিল 


করা যাবে না। কারণ ট্রাইব্যুনালের বিচারপূর্বে 


এটিই ছিলো শর্ত । উভয় দেশ এ শর্তটি মেনেই 
আদালতে গেছে। 

ট্রাইব্যুনালের রায়ে বাংলাদেশ যতটুকু পেয়েছে 
সেসবের ওপর ভারতেরও কিছু দাবি থাকতে 
পারে । আগামী জুনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত 
তাদের দাবি নির্দিষ্ট করে জানাবে । সুতরাং ২০১৪ 
সালে ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তি হলেই 
নিশ্চিত হওয়া যাবে যে বাংলাদেশ তার প্রাপ্ত পুরো 
জায়গা নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবে কিনা । 
সেদিনই বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ তার 


সার্বভৌমত্ব ও অধিকার নিশ্চিত করতে এবং 


সমুদ্রসীমা নিশ্চিন্তে ও নির্বিয়ে নির্ধারণ করতে 
পারবে | 

উক্ত রায়ের ফলাফল ভবিষ্যতে কীরূপ সম্ভাবনাময় 
হতে পারে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কী কী 
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পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে সরকারের 
তৎপরতা কতটুকু ইতিবাচক তা-ই এখন দেখার 
বিষয় । কারণ ১৪ মার্চের রায়ের পরে আমাদের 
ফেলে বলেছিলেন “এখন আর রক বরাদে বাধা 
থাকলো না”। তাহলে কি আমাদের প্রাপ্ত 
সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকগুলো বিদেশি বহুজাতিক 
কম্পানিদের (আইওসি) হাতে তুলে দেওয়া হবে? 
তারা সেখান থেকে তেল-গ্যাস তুলে নেবে কিন্তু 
আমাদের তো কোনো লাভই হবে না; বরং 
আইওসি'দের লাভ হবে | শেষপর্যন্ত বুঝি লাভের 
গুড় পিপড়া খাবে!! 

সমুদ্র কেবল অথৈ জল আর ঢেউয়ের সৌন্দর্য 
নয়। সমুদ্র যেকোনো দেশেরই অগাধ 
সম্পদাধার । কারণ এখানে বিপুল পরিমাণে 
গ্যাস-তেল ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান ৷ যেগুলো 
অনুসন্ধান ও উত্তোলন করে সদ্যবহারের মাধ্যমে 
দেশ ও জনগণের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন সম্ভব | 
এ সমুদ্রের অঢেল সম্পদ আমাদের অর্থনৈতিক ও 
তুলবে । সুতরাং আমাদের সমুদ্রকে বিদেশি 
বহুজাতিক কম্পানিদের হাতে তুলে দেওয়া 
কোনোভাবেই সমুচিতি হবে না। 
কনোকোফিলিপস যে চুক্তির ভিত্তিতে আমাদের 
সমুদ্রের গ্যাসক্ষেত্র ইজারা নিয়েছে, সে চুক্তি 
অবিলম্বে বাতিল করতে হবে । অন্যথায় সমুদ্ধে 
আমাদের জাতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে 
পড়বে । সম্প্রতি আমাদের দেশীয় কম্পানি 
“পেন্রোবাংলা' অত্যন্ত সফলভাবে গ্যাস উত্তোলনে 
পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে । সুতরাং 
বিদেশনির্ভর না হয়ে আমাদের দেশের কম্পানি 
পেট্রোবাংলাকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে দক্ষ ও যোগ্য 
করে গড়ে তুলতে পারলে তাতে দেশ অনেক 
লাভবান হবে । দেশের সম্পদ দেশেই থাকবে 
এবং দেশেরই কাজে লাগবে । প্রয়োজন হলে 
বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নেওয়া যেতে 
পারে । কিন্তু কোনোক্রমেই দেশের মূল্যবান 
সম্পদ বিদেশিদের হাতে যেন না যায় সে 
ব্যাপারে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে । 
পুনশ্চ আমাদের দেশে ওশানোগ্রাফি একদমই 
পড়ানো হয়না | তাহলে কী করে আমাদের দেশে 
সমুদ্রবিশেষত্ঞত তৈরি হবে। সমুদ্রের সম্পদ 
আহরণ করতে হলে সমুদ্রবিষয়ক প্রচুর জ্ঞান, 
গবেষণা ও প্রযুক্তিগত ব্যবহারের প্রয়োজন । কিন্তু 
ওশানোগ্রাফি, ওশানো ইঞ্জিনিয়ারিং ও ল অব দ্য 
সি ইত্যাদি সমুদ্রবিষয়ক শিক্ষা বলতে গেলে 
আমাদের দেশে নেই । এক্ষেত্রে জাতিগতভাবে 
আমাদের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে । তবে এখন 
সরকারি ও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ওশানোগ্রাফি পড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । 
মানের বড় বড় সমুদ্রবিশেষজ্ঞ ও সমুদ্রগবেষক 
তৈরি হবে । 


লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক 


এজেন্সির নীতিমালা 


গপ্রতি ১০ কপিতে একটি সৌজন্য কপি ৰ 
৯১০ কপির নিয়ে ভাক-খরচ জেলি | 
* এজেলির জন্য অথ্িম বা জামানাত | 
মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা 

 এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া ! 
হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির ৃ 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


লস 


৬ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে হয় । | 

গ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, মানি | 
অর্ডার বা সরাসরি অফিসে নগদ টাকা | 

গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার ডাক- 
যোগে পাঠানো হয় । 

ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ টাকা । ূ 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
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জাতীয় সংসদে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্নোগ্রাফি 
নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১২ পাস হয়েছে । সর্বোচ্চ ১০ 
বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ লাখ টাকা জরিমানার 
বিধান রাখা হয়েছে এতে | পর্নোগ্রাফির সংজ্ঞা 
প্রসঙ্গে বিলে বলা হয়েছে, যৌন উত্তেজনা 
সৃষ্টিকারী কোন অশ্নীল সংলাপ, অভিনয়, 
অঙ্গভঙ্গি, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নৃত্য যা চলচ্চিত্র, 
ভিডিওচিত্র, অডিও ভিজ্ঞুয়াল চিত্র, স্থির চিত্র, 
গ্রাফিকস বা অন্য কোন উপায়ে ধারণকৃত ও 
প্রদর্শনযোগ্য এবং যার কোন শৈল্পিক বা শিক্ষাগত 
মূল্য নেই। এ ছাড়া যৌন উত্তেজনা ু 
কার্টুন বা লিফলেট বা এগুলোর নেগেটিভ বা 
সফট ভার্সনও পর্নোগ্রাফির আওতাভুক্ত হবে । 
বিলে বলা হয়েছে, পর্নোগ্রাফি উৎপাদন, সংরক্ষণ, 
বাজারজাতকরণ, বহন, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয় ও 
প্রদর্শন করা যাবে না * 

অত্যন্ত সময়োপযোগী এ আইনটি প্রণয়নের জন্য 
বর্তমান সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই | 
তবে এই আইন কতটুকু কার্ধকর হবে এটি একটি 
বিশাল প্রশ্ন । কেননা পর্নোগ্রাফি আইন আর 
বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যে একেবারে 
সাংঘর্ষিক । এই আইনটি যখন পাস হলো- 
তখনও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিপিএলের 
ক্রিকেট ধামাক্কার সাথে অশ্নীলতার জোয়ার 
বইছিল । ক্রিকেটের মাঠে খেলোয়াড়রা যে আনন্দ 
দেন তাতে সন্তুষ্ট নন আয়োজকরা, তাই চার- 
নৃত্য! ভাষার মাসে গত ৯ ফেক্কুয়ারি মিরপুর 
স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় 
রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, এমপি ও সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার 
লিগ ক্রিকেটের যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়ে গেল 
তাও উল্লিখিত আইনমতে পর্নোগ্রাফির মধ্যে 
পড়ে । বিশেষ করে অনুষ্ঠানের শেষভাগে “বলিউড 
আইটেম গার্ল” ও মালাইকা অরোরা খান ও 
বলিউডের আবেদনময়ী নায়িকা বিপাশা বসুর অর্ধ 
উলঙ্গ অশ্রীল নৃত্য দেখে অনেকেই ছি ছি 
করেছেন । এর আগে ভারতীয় নায়ক শাহরুখ 
খানের নেতৃত্েও যে অশ্লীল কনসার্ট এদেশে 
অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতেও ছিল সরকারের পূর্ণ 
সহযোগিতা । সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী তো 
শাহরুখের ওই কনসার্টে গিয়ে বসার চেয়ার না 
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প্রসঙ্গ : পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ বিল ২০১২ 


পেয়ে খালি মাঠে লুটিয়ে বসে অশ্রীল কনসার্ট 
উপভোগ করেছেন! ভারতীয় সিনেমা বাংলাদেশে 
প্রদর্শনের অনুমোদনও দেয়া হয়েছে । সরকারি- 
বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্লীলতা এখন 
সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করে চলেছে । টিভি 
বিজ্ঞাপন চলছে কোনো নীতিমালা ছাড়াই । 
এদেশের অধিকাংশ টিভি বিজ্ঞাপন এখন 
অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট । ছিনেমা তো বহু আগেই নষ্ট 
হয়ে গেছে । বাকি ছিল নাটকের জগৎ তাও এখন 
পুরোপুরি অশ্লীলতার দখলে । অশ্লীল সংলাপ, 
অশ্নীল গান, প্রেমের আবেদন, পরকীয়া এখন 
প্রায় নাটকের মূল উপাদান । 

নারীকে পণ্য হিসেবে হাটে-মাঠে, টিভি-সিনেমা- 
বিলবোর্ডের বিজ্ঞাপনে বেচাকেনা করা, আর্ট- 
কালচার বা স্মার্টনৈসের নামে তাকে উনুক্ত 
প্রদর্শন করা অথবা মূল কাজের বাইরে তাকে 
অযথা কাজে ঠেলে দেয়া শুধু মহা অন্যায়ই নয় 
বরং তা সমগ্ মানব জাতির সাথে নির্বিচার 
বেঈমানিও বটে । অথচ বিশ্ববিবেক এ ব্যপারে 
আজ কি নিদারুনভাবেই না নির্লিপ্ত । আমাদের 
মহিলা প্রধানমন্ত্রী যখন প্রকাশ্য রান্ত্রীয় সভায় 
দেশের নারী-সমাজকে উপদেশ দেন পোশাক- 
পরিচ্ছদে উগ্রতা পরিহারের জন্য তখন বুঝতে 
অসুবিধা হয় না যে এটা এখন আমাদের অন্যতম 
প্রধান জাতীয় সমস্যা | তারুণ্যের ফ্যাশন সর্বস্ব 
উত্তেজনা আর উন্মাদনায় আজ যারা পোশাকের 
আড়ালে তাদের 'প্রাইভেট অর্গান'গুলোকে 
“পাবলিকলি' প্রদর্শন করতে ব্যগ্র তাদেরকে মনে 
রাখতে হবে তাদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর 
তাদের অনাগত সন্তানদের দাবি ও অধিকারের 
কথা | এক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ভাবাবেগময় 
শৈথিল্য বা স্বেচ্ছাচারিতা নিজের ভবিষ্যত 
শিশুদের কাছে ক্ষমার যোগ্য না হওয়ার সম্ভবনাই 
বেশি । আগামীতে আপন শিশুর রোষানল থেকে 
শিশুদের | সমাজে একমাত্র শিশুরাই পারে চরম 
সত্য অকপটে বলতে ৷ তাই তাদেরকে জিজ্ঞেস 
গ্রহণযোগ্যতা । এতে নিজের অযাচিত নোংরা 
উপস্থাপনা থেকে আমরা যেমন বাচতে পারি 
তেমনি রক্ষা পেতে পারি ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে 
লজ্জিত হওয়ার হাত থেকেও | 


আমের খোসা ছুড়ে 
মাছি তাড়ানোর ব্যবস্থা 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


ভারতীয় আদলে বিভিন্ন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে 
আমাদের মিডিয়াগুলোতে | এই সমস্ত অনুষ্ঠানের 
পোশাক হতে শুরু করে প্রায় সব অংশেই 
অশ্বীলতার কোন না কোন লেশ থাকে । ইদানিং 
প্রতিযোগী নর-নারীদের প্রকাশ্য চুম্বন যোগ 
হয়েছে এইসব অনুষ্ঠানে । ইন্টারনেট, মোবাইল, 
কম্পিউটার সিডির মাধ্যমে পর্নোগ্রাফির যে 
ব্যাপক আগ্রাসন শুরু হয়েছে তা এক কথায় 
ভয়াবহ । এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, 
ইন্টারনেটের মোট ওয়েব পেইজের শতকরা ১২ 
ভাগ পর্নোসাইট যার সংখ্যা হচ্ছে, ২ কোটি ৪৬ 
লাখ ৪৪ হাজার ১৭২ । প্রতি সেকেন্ডে ২৮,২৫৮ 
জন পর্নো সাইট ব্রাউজ করে । প্রত্যেক দিন ৬৮ 
মিলিয়ন সার্চ করা হয় পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত, যা 
মোট সার্সের শতকরা ২৫ ভাগ | এই পরিসংখ্যান 
সারাবিশ্বের হলেও বাংলাদেশও যে ব্যাপক 
খাত্ুনই স্বীকার করেছেন। খোলা আকাশ 
সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা অশ্লীলতার 
মুখোমুখি হ্চ্ছি। সারাদেশে সরকারের 
জ্ঞাতসারেই ইংরেজি সিনেমা দেখানোর নাম করে 
এক টিকেটে দুই ছবি দেখানো হয়; যার একটি 
থাকে বু ফিলা। ব্যাঙের ছাতার মতো বিউটি 
পার্লার গড়ে উঠেছে সারাদেশে । অধিকাংশ বিউটি 
পার্লারেই সৌন্দর্য চর্চার নামে চলে পর্নোগ্রাফি 
চর্চা । এরপর আছে বিভিন্ন হোটেলে নারীদেহের 
জমজমাট ব্যবসা | সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে, 
বর্তমানে সারাদেশ থেকে পরদা উচ্ছেদ করা 
হচ্ছে । বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পরদানশীল 
মেয়েদের বের করে দেয়া হচ্ছে । সর্বশেষ 
রাজউক কলেজে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক | আপদমস্তক বোরকা নয়, শুধু 
মাথায় স্কার্ফ ব্যবহার করার কারণে অনেক 
মহিলাকে হয়রানি করা হচ্ছে, যা মানবাধিকারের 
চরম লঙ্ঘন । অথচ পরদা মানেই মহিলাদের 
নিরাপত্তা । পরদাহীনতা মানেই অশ্বীলতার 
হাতছানি । আমের খোসা ছুলে মাছি তাড়ানোর 
কোনো মানে হয়না । 

পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির আছে জন্মগত স্বাতন্ত্রন্য ও 
স্বকীয়তা । এমনকি একটি নদী বা সাগরের যে 
প্রবাহ তাও অন্য নদীর অন্য সাগরের প্রবাহ থেকে 
আলাদা । এরা বয়ে চলে একই সাথে, 
পাশাপাশি । কিন্তু বজায়ে রাখে নিজ নিজ চরিত্র, 
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আভিজাত্য ও স্বকীয়তা । এদের মাঝে থাকে 
ইস্পাত দৃঢ় এক দেয়াল যা চোখে দেখা যায় না। 
মানুষের ক্ষমতা নেই আন্রাহপ্রদত্ত সেই দেয়াল 
ভেঙে দুই নদীর প্রবাহকে একাকার করে দেয়ার । 
নারী আর পুরুষও আন্রাহ সৃষ্ট এমনই দুই স্বকীয় 
ধারা । এরা পাশাপাশি চলবে স্বতন্ত্রভাবে, একে 
অপরের থেকে উপকৃত হবে আপন নির্দিষ্ট ধারা 
বজায়ে রেখে এটাই উদ্দেশ্য । কিন্তু মুশকিল হলো 
সাগর আর নদীর পানির মত মানুষ কোন সুবোধ 
সৃষ্টি নয় । মানুষের রয়েছে নিজস্ব চিন্তা এবং স্বল্প 
পরিসরে হলেও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতা | তাই 
মানুষ চাইলে ক্ষেত্র বিশেষে ভেঙে ফেলতে পারে 
নারী-পুরুষের মধ্যকার স্বাতস্ত্র্েরে দেয়াল । 
চাইলেই সে বাস করতে পারে একত্রে এক ঘরে, 
এক ছাদের নীচে কারো কোন অনুমতি ছাড়াই | 
মিলিত হতে পারে যেখানে-সেখানে কোন আইন- 
কানুনের তোয়াক্কা না করেই । চাইলে কাপড় 
পড়তে পারে অথবা উলঙ্গও থাকতে পারে । তবে 
মানুষ যাই করুক তার পরিণতিও ভোগ করতে 
হয় তাকেই । যেমন- মানুষের ক্ষমতা আছে 
মুখের থুথু নীচে না ফেলে উপরে ছুঁড়ে মারার | সে 
ইচ্ছা করলেই তা করতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে 
নিজের চেহারায় তা ধারন করতে হয় তাকেই । 
কারণ উপরে নিক্ষিপ্ত থুথু নিজের চেহারা বরাবর 
ফেরত আসবে এটাই সার্বজনীন নিয়ম । একেই 
বিধান, যা খণ্ডানোর ক্ষমতা কোন মানুষের নেই । 
মানুষের নিজেদের অজ্ঞতায় আজ যেমন ভেঙে 
অদৃশ্য দেয়াল উচ্ছেদের জন্যেও তাকে আজ 
হাতে নাতে দিতে হচ্ছে মাশুল । বয়ফ্েন্ড- 
উপভোগ করতে গিয়ে মান্ষ আজ নিজে হাতে 
হত্যা করছে তার নিজের ভবিষ্যতকে । এ কারণে 
শুধু “টিন প্রেগনেন্সি” বা 'অপুষ্ট আগামী প্রজন্মের”ই 
সৃষ্টি হচ্ছে না বরং এতে করে নারী তাদের 
সৃষ্টিগত দুর্বলতার কারণে পুরুষের চেয়ে দ্রুত 
আক্রান্ত হচ্ছে বিবিধ শারীরিক রোগ-ব্যাধিতে | 
অন্যদিকে একে অপরের কাছে সুলভ হওয়ার 
কারণে দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে নারী-পুরুষের অতি 
প্রয়োজনীয় পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আকর্ষণ ও 
প্রয়োজন যার প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপ-জাপানের মত 
উন্নত দেশেগুলোতে আজ জন্মহার নেমে যাচ্ছে 
বিপদজনক ভাবে । আমেরিকার সাদা জনগোষ্ঠীর 
জন্মহারের অবস্থাও একই রকম নাজুক | যদিও 
হিসপানিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহার এখানে 
বেশী কিন্ত দুর্দমনীয় ফ্রি মিঝ্সিং-এর কারণে 
এদের নব প্রজন্মের অধিকাংশই রয়ে যাচ্ছে প্রকৃত 
মা-বাবার পরিচয়হীন ফলে এরা ভুগছে চরম 
মানসিক অবসাদ আর অসুস্থতায়, যার প্রকাশ 
ঘটছে প্রতিদিনের "গ্যাং ভায়োলেন্সে' ৷ উগ্রতা, 
ব্যভিচার ও সহিংসতার বিচারে এরা আমেরিকার 
অন্যসব জনগোষ্ঠীকে এখন প্রায় ছাড়িয়ে গেছে । 
ইনফরমেশন টেকনোলজির এই যুগে এসব তথ্য- 
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উপাত্ত এবং এই অবস্থার মৃখ্য কারণ আজ আর 
কারো অজানা নয়। পশ্চিমা দেশগুলোকে 
রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে এই সব ক্রমবর্ধমান 
সামাজিক রোগ, শোক ও ব্যাধির বিরুদ্ধে | এরা 
এখন সরকারি পর্যায়ে দেশের তরুণ সমাজকে 
উৎসাহ দিচ্ছে সন্তানের প্রকৃত বাবা-মা হয়ে 
সত্যিকারের সংসার গড়ার জন্যে । 

এই বাস্তবতায় সরকারের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ 
আইন কার্যকর হওয়ার সম্ভীবনা প্রায় ক্ষীণ | এটি 
এদেশের অন্যান্য আইনের মত ভাগ্যবরণ করতে 
বাধ্য ৷ যেমন- প্রকাশ্যে ধূমপান করলে ৫০ টাকা 
জরিমানার আইন আছে কিন্তু প্রয়োগ নেই । আইন 
প্রণয়ণকারী এবং বাস্তবায়নকারীদের অনেকেই 
প্রকাশ্যে ধূমপান করেন। সারাদেশে ইসলামী 
কর্মকাগ্ডকে সংকুচিত করে এবং সেক্যুলার 
শিক্ষাব্যবস্থা আরোপ করার কারণেও এই আইন 
বাস্তবায়ন হতে পারবে না । কেননা সেকুলাজিমের 
কাছে অশ্ীলতা বলতে কিছু নেই । তারা এখন 
সমকামীতাকেও মানবাধিকার বলে আখ্যা দেয়া 
শুরু করেছে! পর্নোগ্াফিকে আয়ের অন্যতম 
মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে এই ভোগবাদী 
দুনিয়া ৷ বছরে প্রায় ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় 
করা হয় পর্নোগ্রাফি বিজনেসের মাধ্যমে | 
পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সকলের মন 
মগজে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। 
একমাত্র ধর্মীয় মূল্যবোধই পারে পর্নোগ্রাফি নামক 
মহামারি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে | বিশেষ 
করে ইসলামি মূল্যবোধ মানুষকে সকল প্রকার 
অশ্রীলতা থেকে দূরে রাখতে পারে । ইসলামে 
সকল প্রকার অশ্রীলতাকে হারাম করা হয়েছে। 
এমনকি অশ্লীলতার ধারে-কাছে যেতেও নিষেধ 
করা হয়েছে । এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব-সমাজকে 
পুত-পবিত্র রাখা এবং সমাজকে বিশৃঙ্খলামুক্ত 
রাখা । আন্নাহ তাআলা বলেন, 


০০৪০ ৩০০৫৩ ৪:০৯ 
৩4৪ [১843 23 ৩০] 28 ০3 ০93 


ক্৮এ ৪4451958১50 
“আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা কেবল 
অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন, যা প্রকাশ্য 
অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়- 
অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার 
করা, তিনি যার কোনো সনদ অবতীর্ণ করেননি 
এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যা 
তোমরা জান না । 

আল্লাহ আরও বলেন, 
তি 
'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটা 
অশ্ীল কাজ এবং মন্দ পথ |” 

আল্লাহ তায়ালা নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 


র্প টিপ র্প ০ ৫৮ 


21১০ তেও ০০৫ ১5 55552 ও 525৯ 
কঃ 


(তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং 
জাহিলিয়াত যুগের নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন 
রি 

আমরা 


পবিত্র হাদিসে নবী রুজু “৭ প্রকার 
জলিল বিজি দিন) তীর 
আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন । সেদিন 
থাকবে না ।' সেই ৭ শ্রেণীর একজন হলেন: “যে 
ব্যক্তিকে কোনো সন্তরান্ত বংশের সুন্দরী রমণী 
ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানায় আর সেই 
ব্যক্তি শুধু আল্লাহর ভয়েই বিরত থাকে 1” 
স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কর্মক্ষেত্রে ছাত্র- 
কঠোর “ডেস কোড” । সেই সাথে “সেক্স 
প্রিডেটরস” ($৪% 10190960175) বা “যৌন 
দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে রীতিমত ডেটা 
বেস তৈরি করে । প্রতি নিয়ত আপডেট করতে 
হচ্ছে এইসব ডেটা বেস কারণ প্রতিদিনই এখানে 
যোগ হচ্ছে নতুন নত্বুন দস্যু । ২৪ ঘণ্টার নিবিড় 
নজরদারিও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না এক্ষেত্রে 
নতুনদের আগমন ও উথ্থান। এমনকি বিল 
ক্লিনটনের মতো প্রেসিডেন্টকেও একদিন দেখা 
গেছে এদেরই কাতারে । নিজেদের উন্নত 
টেকনোলোজি এবং কঠোর আইনি কাঠামোর 
কারণে এসব দেশ এখনও চালিয়ে যেতে পারছে 
এই যুদ্ধ । ঠেকিয়ে রাখতে পারছে প্রকাশ্য 
বিপর্যয় । যেনতেন প্রকারে হলেও টিকিয়ে রাখতে 
পারছে তাদের সামাজিক কাঠামো । কিন্তু ধ্বংস 
ঠেকাতে পারছে না আমাদের মতো চাল-চুলোহীন 
দেশগুলো । উপরন্ত যেহেতু আমাদের মতো 
দেশগুলোতেই আজকের পৃথিবীর বেশীর ভাগ 
জনগোষ্ঠীর বাস তাই বিশ্বব্যাপী আজ অতি উত্কট 
ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে হলিউডি নগ্নতার ভয়াল 
প্রতিক্রিয়া । এ অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের 
মত দেশগুলোতে শুধু ইভটিজিং নয়, বরং খুব 
শিগগিরই হয়তো কুকুর-বিড়ালের মতো অবাধ ও 
প্রকাশ্য যৌনাচারে লিপ্ত হতে দেখা যাবে 
আমাদের আপামর জনগোষ্ঠীকে | মহাবিপর্যয়কর 
এই পরিস্থিতিতে শান্তি প্রিয় বিবেকবান মানুষের 
পিঠ আজ ঠেকে গেছে দেয়ালে । এ থেকে মানব 
জাতিকে বাঁচাতে প্রকৃতি তথা আল্লাহর অমোঘ 
বিধানে সম্রদ্ধ চিত্তে ফিরে যাওয়া ছাড়া যে আর 
কোন উপায় নেই সে কথা হারে হারে টের 
পাচ্ছেন আজ সবাই । 


লেখক: নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দা'ওয়াতুল হক, 


» ঠদনিক আমার দেশ, ২৯ ফেকয়ারি ২০১২ 
২ আল-কুরআন, সুরা আাল-আ রাফ, ৭:৩৩ 
* আল-কুরআন, স্তরা আল-ইসরা, ১৭:৩২ 
* আল-কুরআন, সর আল-আহযাব, ৩৩:৩৩ 


) আত্তান্তহীদ 


ম।হা।জী।ব।ন 


পনের মে, দুই হাজার বার 

হঠাৎ ইংল্যান্ড সময় দুপুর একটায় আমার 
মুঠোফোন সচল হয়ে উঠল । স্ক্রিনে বাহ 
নম্বর ভেসে এসেছে । ফোন রিসিভ করার সাথে 
সাথেই অপর প্রান্তে কান্না জড়ানো কণ্ঠে যে খবর 
আমি পেলাম কিছুক্ষণের জন্য তাতে আমি হতভস্ত 
ও নির্বাক হয়ে গেলাম । খবরটি ছিল: “হযরত 
মাওলানা আইয়ুব সাহেব হুযুর একটু পূর্বে পৃথিবী 
পটিয়া মাদরাসার আযিধি কাননের একটি ছায়া 
পড়েছে। সৃষ্টি করেছে বিশাল এক শুন্যতা, 
সুনসান নীরবতা । 

দেখতে পেলাম কিভাবে তার হাজার হাজার 
ছাত্র-শুভানুধ্যায়ী বাস-লঞ্চ, ট্রেন-টেম্পো-রিকশায় 
চড়ে জানাযায় শরিক হওয়ার ব্যাকুলতায় ছুটে 
আসছে । শেষবারের মতো বিদায়ী দৃষ্টিতে তাকে 
দেখার জন্য সকলে কেমন আকুল । পটিয়া 
মাদরাসায় প্রতিটি দেয়াল, ইট-পাথরকে আমার 
মনে হল আজ যেন অতিমাত্রায় বাকরুদ্ধ, নীরব | 
চিরচেনা এক ব্যক্তির পদশব্দ তারা শুনবে না। 
পারবে না। মাদরাসার আঙিনায় আজ হাজারো 
ছলছল চোখের সমাগমে আমি যুক্ত হতে পারিনি 
হতোদ্যম করে তুলল | শত ব্যস্ততা যেন আজ 
আমাকে চঞ্চল করে তুলতে পারছিল না। আমি 


৮10 191810010 ০07109601, 01801, ৬৬110 9109101 
119 10191959107] 1116 11) 18117981 1১90158, 
(980111176 17280167, 15198100710 11011950101), 
19510; ৮70 ৮/83 ৬911 1000৮/1 10 
950911917 591796 01101770011, 1901010911911 
8170 11601815 80016006 ০178110 £500 (২) 
085550 ৪৬/8. 19105 90111011085 101 101100. 
“একজন , বাণী যার পুরো 
কর্মজীবন হাদীস, ফিলোসফি ও সাহিত্যের 
হয়েছে । যিনি তার উচ্চ রসবোধ, যুক্তিজ্ঞান ও 
সাহিত্যিক মানসিকতার জন্য সুপরিচিত মাওলানা 


জুন'১২ 


হযরত মাওলানা 


মাহমুদুল হাসান 


আইয়ুব সাহেব মৃত্যুবরণ করেছেন। আসুন! 
আমরা তার আত্মার জন্য প্রার্থনা করি ॥ 
এসেক্স জামে মসজিদে যুহরের নামাযের পর 
বিশেষ দু'আর ব্যবস্থা করা হল। ইতোমধ্যে 
ইংল্যান্ড প্রবাসী পটিয়ার সাথে সম্পৃক্তদের 
সংবাদটি জানিয়ে দিলাম । ফেইসবুক 
ব্যবহারকারীদের অনেকে হযরত জন্য মাগফিরাত 
ও জান্নাতপ্রাপ্তির দু'আ করলেন । 


ষোল মে, দুই হাজার বার 
সকাল এগারটায় “সালাতুল জানায"-এর বিশাল 
চেষ্টা করছিলাম । শ্রদ্ধা বিজড়িত অশ্রু, মায়াভরা 
বিদায়, জনে জনে স্মৃতিচারণ, খন্ড খন্ড 
ভালোবাসার উক্তি, জীবন সায়াহেদ্র দিনপঞ্জি । 
উপস্থিত ধর্মপ্রাণ মানুষের ছোট ছোট বিষন্ন 
আড্ডায় আমি দূর দিগন্ত থেকে করুণভাবে 
উপভোগ করছিলাম । জানাযা শেষে মৃতদেহ বহন 
ও সযত্ব দাফনের দৃশ্য আমি সুস্পষ্টভাবে যেন 
দেখছিলাম | 
806৩০৯৮5504 350 ৯ 
৩ 
মাটি থেকেই তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই 
তোমাদের প্রত্যাবর্তন করব এবং সেখান থেকে 
তোমাদের পুনরায় উথ্থিত করব 1” [সুরা তাহা : ৫৫] 
এবং 
ডি 4145 22425 এ শত 
'আল্লাহর নামে এবং রাসুলের জীবনপন্থায় 
তোমাকে দাফন করছি ।' 
পাঠের সম্মিলিত গুরু গম্ভীর কণ্ঠ আমি শুনতে 
পেলাম | সম্মাজনক ও শাহি বিদায় দেখে আমি 
খুবই বিমুগ্ধ, আনন্দিত ও পুলকিত । 
“আইয়ুব সাহেব হুযুর" শব্দগুচ্ছ লিখে আমার 
স্মৃতির ল্যাপটপে সার্চ শুরু করলাম । সার্টের দীর্ঘ 
রেজাল্ট মুহূর্তে বেরিয়ে এল । ১৯৯২ থেকে 
২০১২ পর্যন্ত বিশ বছরের বিভিন্ন সময়ের সাথে 
যুক্ত বিভিন্ন ভিডিও ক্রিপে আমি ধীরে ধীরে ক্লিক 
করতে শুরু করলাম । সবগুলো ক্লিপ যুক্ত করে 
আমি নিজেই তার পূর্ণাঙ্গ এক অবয়ব, বিমূর্ত 
ভাক্র্য দাড় করাতে চেষ্টা করলাম । 


তার যে ছবিটি আমার মানসপটে গেথে আছে তা 
হল, রৌদ্রোজ্জবল চেহারা, শুভ্র শশ্রুমালা, সাদা 
ধবধবে পাঞ্জাবি, টুপি ও লুঙ্গি পরিহিত 
আপাদমস্তক শুভ্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও ওজ্ঘল্যের 
এক প্রতীক । আলো যেন তার পুরো শরীরের 
খেলা করছে উপর থেকে নীচে যে আলোকিত 
তা'লীমের বিস্তৃত অফিসে, মসজিদে ধীরগতিতে 
যাতায়তে, মাহফিলে ওয়াযের আসনে । তার 
বুদ্ধিদীপ্ত উক্তি, উত্তেজিত ভঙ্গি, মুখ টিপে হাসি, 
লালাভ রাগ সবকিছু এখন অতীত, সবকিছু এখন 
শুধু স্মৃতির আর্কাইভে বন্দি । তিনি আমার শ্রদ্ধেয় 
শিক্ষক দরদি অভিভাবক, অগ্রজ সহকর্মী ও 
নিষ্ঠাবান শুভার্থী । তিনি বিগত বিশ বছর যাবৎ 
আমার খুবই আপন, ঘনিষ্ট ও আস্থার পাত্র । 
আমরা দু'জন যেহেতু দু'টি পৃথক প্রজন্মের 
প্রতিনিধি, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, রুচি-অরুচি 
এমনকি তত্তীয় চিন্তাধারায় কিছুটা ফারাক ছিল 
ফারাক থাকাটাই প্রাকৃতিক ও বাস্তবিক । তবে এ 
দূরত্ব কিছুতেই আমাকে তার স্বচ্ছ ব্যক্তিত্ব থেকে 
উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধ সাধেনি । আমি তাকে 
মনেপ্রাণে ভালোবেসেছি। শ্রদ্ধার উচ্চ আসন 
থেকে কখনো তাকে অপসারিত করার দুঃসাহস 
করিনি । এমনকি তার তীর্যক মন্তব্য শুনেও আমি 
হেসেছি। আমি আহত হইনি । তার মন্তব্যকে 
আমি ধারন করেছি মূল্যবান উপহার সামগ্রী 
হিসেবে । যত্রসহ আমি যেসব উপহার এখনো 
লালন করি । 

আমি শিক্ষক হিসেবে যখন পটিয়া মাদরাসায় 
যোগদান করলাম, তিনি আমার প্রতিটি ক্লাসের 
সূচনা দারস দিয়েছিলেন । শিক্ষকের আসনে 
তারই পাশে বসিয়েছেন। শিক্ষকতার শুরুর 
দিনগুলোতে যখন বুক দুরুদুরু কীপছিল, তার 
সান্নিধ্য আমাকে অভয় দিয়েছিল | যুগিয়েছিল 
দুরন্ত সাহস । শিক্ষকের কর্মপন্থা সম্পর্কে তার 
উপদেশ আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এক অমূল্য 
সম্পদ বটে । প্রথম শিক্ষা বছরের সমাপ্তিতে কোন 
কোন ক্লাসের ছাত্ররা কিছু প্রদর্শনী করেছিল । 
তিনি তাতে অংশ নিয়ে আমাকে গর্বিত 
করেছিলেন । তার একটি উক্তি আমাকে বেশ 
অনুপ্রাণিত করেছিল । তিনি বলেছেন, “কোন 
শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের ছায়া যখন ছাত্রদের জীবনে 
পরিলক্ষিত হয়ে উঠে তখন সে শিক্ষক সফল বলে 
প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বছরের বছর পাঠদান 
করেও শিক্ষক যখন ছাত্রদের জীবন, চিন্তা ও 
মননে কোন আচড় কাটতে পারে না সে শিক্ষককে 
নিশ্চয় সফল বলে অভিহিত করা যায় না। সফল 
শিক্ষকের এ সংজ্ঞা সত্যই অনুপম | শিক্ষকের 
ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধি হতে হবে ছাত্রের জীবন । 
হবে আলোড়িত। তবেই তিনি হতে পারেন 
শক্তিমান | 

শিক্ষকতার ক্ষেত্রে তার অন্য একটি পর্যবেক্ষণও 
আমাকে বিমুগ্ধ করেছিল । তার মতে শুধু বিভিন্ন 
শুরুহাত (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) ও হাওয়াশী টৌকা-টিপ্লনী) 


) আত্তার্তহীদ ১০ 


ম।হা।জী।ব।ন 


পড়ে হুবহু ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করা কোন 
কার্ধকরী শিক্ষকতা হতে পারে না বরং অন্য 
লেখকদের ব্যাখ্যাগুলো শিক্ষক তার নিজস্ব 
মোড়কে, অনন্য শৈলীতে ও আকর্ণীয় উচ্চারণে 
ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করবেন | তবে তা হতে 
হবে বাস্তব দৃষ্টান্ত, প্রাত্যহিক জীবনের উদাহরণ 
সংবলিত সহজ ও সাবলিল । ভাষা হবে প্রাঞ্জল ও 
নির্বঞ্চাট ৷ সৃজনশীলতার ছোয়া থাকবে সুস্পষ্ট । 
মেধাবী ছাত্রদের নিয়ে ক্লাসের বাইরেও আমি 
সাহিত্য চর্চা ও নিয়মিত জ্ঞান-ভিত্তিক 
আলাপচারিতার ব্যবস্থা করেছিলাম । এটা 
সাপ্তাহিক একটি সাহিত্য আসরের রূপ নিয়েছিল । 
ধীরে ধীরে এর ব্যপ্তিও বিস্তৃত হচ্ছিল । হযরত 
শায়খ মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী এট বিষয়টি 
জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন | এ প্রয়াসকে 
তিনি তারুণ্যদৃপ্ত ও ইতিবাচক হিসেবে গ্রহণ 
করেছিলেন । এর জন্য নৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা 
দানে তিনি ছিলেন স্বপ্রণোদিত । স্বতঃস্ুর্ত ছিল 
তার সফল সহযোগিতা । একসময় এ সাহিত্য 
আসর একটি সংগঠনের রূপ পরিগ্রহ করল | এর 
নামকরণ হল, “আন্নাদি আসা-সাকাফী? | ইসলামি 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা, লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ, 
সিম্পোজিয়ামের আয়োজন হতো । পর্যায়ক্রমে 
এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়ে উঠল | একসময় 
ব্যক্তিকেন্দরিক গড়ে উঠা এ প্রয়াস হয়ে গেল 
মাদরাসার একটি বিশেষ অঙ্গ । ছাত্রদের দ্বারা 
পরিচালিত একটি ছাত্রসংসদ । দীর্ঘ একযুগ পর্যন্ত 
“আন্নাদী” মেধাবীদের আপন ঠিকানা হয়ে উঠল । 
সেরা ছাত্রদের আত্মার এক নীড় হয়ে গেল । 
স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তায় হয়ে উঠল ভাস্বর । 

আন-নাদীর একযুগের পথচলায় হযরত মাওলানা 
মুহাম্মদ আইয়ুব সাহেব এ্রঞ্ছ-এর ভূমিকা ছিল 
অনন্য । তার চোখ রাঙ্গানি, কটু শাসন, 
উপায় নির্ধারণে সহযোগিতা করেছিল । 
দৃষ্টিশক্তি ও দার্শনিক বিশ্লেষণের শক্তি সঞ্চয় 
হযরতের দৃষ্টিতে ছিল ছাত্রদের মূল অর্জন । 
শব্দচর্চা, বাহারি প্রগলভতা ও কান মাতানো 
বক্তৃতা শক্তি কোনভাবেই কোন আলিমের মূল 
পুঁজি হতে পারে না । সমাজে মঞ্চকীপানো অনেক 
মাওলানা পাওয়া যাবে যাদের জ্ঞানের গভীরতা 
নিতান্তই স্বল্প ৷ ছাত্ররা যাতে কিতাবের রন্ধে রন্ধে 
অনুপ্রবেশের নেশা ছেড়ে শুধু বক্তৃতা ও ভাষা 
পতিত হওয়ার নেশায় মেতে না উঠে সেজন্য 
নাদীর ব্যাপারে তার সযত্র খবরদারি ছিল । ছাত্ররা 
কখনো এ কারণে হযরতের সমালোচনায় মনক্ষুণ্ন 
হলেও আমি মনে করতাম তার নেতিবাচকতায় 
আছে যথেষ্ট যুক্তি। তার নজরদারিত্বে ছিল 


তরুণরা কি-না ডিঙ্গিয়ে ফেলে এ ব্যাপারে তিনি 
ছিলেন শঙ্কিত। কোন এতিহাসিক ঘটনার 
নাট্যরূপ দিতে গিয়ে ইসলামের কোন মূলনীতি 


জুন'১২ 


আবার যেন পদদলিত হয়ে না যায় সে ব্যাপারে 
তার দৃষ্টি ছিল তীক্ষ, প্রখর | তা ছাড়া আমার 
সেক্যুলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বা যাতায়ত 
যেন কোন ধ্বংসাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক জীবানুবাহী না 
হয় সে জন্য তার কড়াকড়ি ছিল “এন্টিবায়োটিক 
মেডিসিন সমতুল্য । 

আমার ও আমার ছাত্রদের একটি দুর্বলতা ছিল 
আমরা হযরতের সাথে বসে আমাদের 
চিন্তাধারাকে তুলে ধরতে পারিনি । আমাদের 
কর্মপন্থা ও লক্ষ্য-কৌশল তার নিকট যথাযথ 
আরো বেশি উপকৃত করতে পারতেন | এ 
দুর্বলতার ফাকে অন্য কোন পক্ষ খন্ড খন্ড কিছু 
অপূর্ণাঙ্গ তথ্য নাদীর ব্যাপারে হয়ত তুলে ধরেছে, 
যা নাদীর মিশনকে তার মানসপটে বিকৃত অবয়ব 
দিয়েছিল | “আন-নাদী ...' শুধু আরবি-বাংলা শব্দ 
চর্চার কোন প্রতিষ্ঠাণ ছিল না। এটি ছিল “সময়"- 
কে এর গতি ও প্রবাহকে উপলব্ধি করার এক 
প্রয়াস । সময়োপযোগিতা'-ভিত্তিক দাওয়া 
কৌশল নির্ধারণে শক্তিমান এক ঝাঁক দায়ী 
ইলাল্লাহ সৃষ্টি ছিল এর স্বপ্ন। সময়ের ক্ষিপ্র 
অতিক্রম করার এক জিহাদ । নতুন ও পুরাতনের 
সমন্বয়, শিকড় ও শাখার যোগসূত্র, ইলম ও 
শব্দের সুসম্পর্ক । আধুনিকতা ও আধ্যাত্মিকতার 
সঙ্গত মিশ্রণ আলেমসমাজকে দিতে পারে নতুন 
দিন, নবশক্তি ও ইন্সিত জৌলুস । সমাজের 
পরিবর্তনধারায় আলেমরা অপাংয়েক্ত, সে অপবাদ 
চিন্তাশীলতায় অভিনবত্তের জোয়ার । জাতিকে 
বিষয়ে । এসব মূল বিশ্বাস নিয়ে ছিল আন-নাদীর 
পথযাত্রা । এসব চিন্তার সাথে হযরতের নিশ্চয় 
কোন বৈরিতা ছিল না । 

ছাত্রদের সাথে হযরতের সম্পর্ক ছিল খুবই 
ইনফরমাল, ঘরোয়া ও ঘনিষ্ট । সম্পর্কে পিতৃত্ 
ফুটে উঠত সহজেই | এমনকি তার অফিসে তিনি 
বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের সাথে এভাবে 
মুখোমুখি হতেন যেন তাদের সম্পর্ক পিতা- 
পুত্রের, মনে হত না কোন উচ্চ কর্মকর্তা ও 
নাগরিকের সম্পর্ক । এ কারণে ছাত্রদের সংশোধন 
শিখিয়ে দিতেন “অফিসিয়াল” কোন ফর্মালিটিজ বা 
ডিপ্রোমেটিক কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা 
ছাড়াই । একবার কোন একজন প্রাক্তন ফারিগ 
(গ্রাজুয়েট) সার্টিফিকেট উত্তোলনের জন্য 
এসেছিলেন । তবে তার রেজাল্ট ছিল দুর্বল । তার 
কাজিক্ষিত চাকরির জন্য খুবই বেমানান । হযরতের 
কাছে যে বেরসিক আবদার করে বসল, যেন কিছু 
মার্কস বাড়িয়ে দেন। একজন আলেম হতে এ 
জালিয়াতি অনুরোধ শুনে তিনি স্থির থাকতে 
পারেননি । অফিসিয়াল কোন ধীর পদক্ষেপ গ্রহণ 
না করেই তিনি তীব্রবেগে জুতো নিয়ে ঝাপিয়ে 
পড়ে তাকে আদর্শ শিখালেন। অফিসিয়াল 


দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হতে পারে অশোভন, 
অনুপযুক্ত । কিন্তু পিতৃত্ব ও শায়খত্ব বিবেচনায় 
এটাই হতে পারে কার্যকর ব্যবস্থা । তার রাগ ও 
অভিমানকে আমার কাছে মনে হত হঠাৎ সৃষ্টি 
হওয়া হুলস্থুল কালবৈশাখী ঝড় । মুহুর্তে দরজা- 
জানালা কীপিয়ে এক তান্ডব সৃষ্টি হয় । এ ঝড়ের 
মুখে যে নিপতিত হবে তাকেই উপড়ে যেতে হবে 
কিন্ত পরক্ষণে আবার খুবই স্থির, প্রশান্ত ও 
নীরব । যেন তেমন কিছুই ঘটেনি । 

১৯৭৬ থেকে ২০১২ পর্যন্ত ছত্রিশ বছরে পটিয়া 
মাদরাসাকেন্দ্রিক তার বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য কর্মকান্ড, 
অপরিসীম অবদান, শত সমস্যা ও সংগ্রামে তার 
দৃঢ়পদতা, অধ্যবসায় ও ইস্তিকামত ইতিহাসের 
পাতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । তার 
অনুজদের জন্য এখানে থাকবে ধৈর্য, সহনশীলতা 
ও দৃঢ়তার বলিষ্ট বার্তা । প্রায় আঠার বছর পূর্বে 
কিছুটা পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়েও তিনি যেমন 
উদ্দীপনাসহ সকল কার্যক্রম জামিয়া ও জামিয়ার 
বাইরে অব্যাহত রেখেছিলেন। সে বিরল 
স্বতঃস্ফুর্ততা কর্মপ্রিয় মানুষকে নব উদ্যম ও 
অনুপ্রেরণা যোগাবে । তার মৃত্যুর পর আযিষি 
কবরস্থান যেমন অলৌকিক সুঘ্বাণে সুবাসিত হয়ে 
গেল । জীবন পরীক্ষায় তার উত্তীর্ণ হওয়ার 
সুসংবাদও যেন পাশাপাশি আকাশে-বাতাসে 
ছড়িয়ে দিল । আমাদের প্রত্যাশা: 

নতুন জগতে আপনার যাত্রা হোক শুভ 
পরকালীন জীবন হোক আপনার নিরাপদ । 
শান্তিপূর্ণ ও আমোদপ্রবণ | 

আমিন । 


লেখক : পি-এইচডি গবেষক, ডিপার্টমেন্ট অব 


শিগগিরই চালু হতে যাচ্ছে মাসিক 
আত-তাওহীদের নিয়মিত বিভাগ 


! এতে মুসলিম জিন্দেগির দৈনন্দিন 
। সমাধান, জীবন-জিজ্ঞাসা ও দীন 
! বিষয়ে যেকোনো প্রশ্নের জবাব 
! পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ । 
। আগ্রহী পাঠকগণ! আপনার 
৷ প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসা পাঠিয়ে দিন : 
| আত-তাওহীদের এ বিভাগে । 


ম।হা।জী।ব।ন 


বাস্তব সত্য ও অপ্রতিরোধ্য শক্তির নাম মৃত্যু ৷ 
উচ্চ পর্যায়ের লোক থেকে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত 
সকলেই মৃত্যুদূতকে স্বাগত জানাতে বাধ্য । এই 
মৃত্যু নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে আগমন করলেও কিছু 
কিছু মৃত্যু এমন দুঃখবহ যে, সে দুঃখের বেদনা 
সম জাতির মর্মমূলে আঘাত করে । মহান 
সৃষ্টিকর্তার এ অলজ্ঘনীয় বিধান সমুন্নত রেখে 
বিগত ১৫ মে ২০১২ বিকাল €টা ৫ মিনিটের 
সময় উপস্থিত হলো । এদিকে তাকে স্বাগত 
জানালেন শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব পর। তার মৃত্যু সত্যিই মাদরাসার 
তালেব ইলম, উত্তাদসহ অসংখ্য ধর্মপ্রাণ 
লোকদেরকে মর্মাহত করেছে । আমাদের জাতীয় 
ও দীনি শিক্ষার ইতিহাসে হাতে গোনা যে 
কয়েকজন ইসলামী মনীষী ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা 
ও সাহিত্য-সংস্কৃতি অজনে অসাধারণ অবদান 
রেখে গেছেন, তাদের মধ্যে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব এজ অন্যতম | 

আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব এছ দক্ষিণপূর্ব 
এশিয়ার বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া 


শিক্ষাপরিচালক, বহুমুখী প্রতিভাবান আদর্শ 
শিক্ষক, ইসলামী সাহিত্যিক ও স্বনামধন্য শায়খুল 
হাদীস ছিলেন । 


তালীম-তরবিয়তে ছাত্রদেরকে কর্ম-কৌশল এবং 
নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনা বেশ উল্লেখযোগ্য । দীনি শিক্ষার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অনেক নিষ্ঠাপূর্ণ অবদান 
রয়েছে। কঠিন ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির 
পাঠদানে তার জুড়ি নেই বললেও অতিরঞ্জিত হবে 
না। বিমেষ করে ইসলামী দর্শন শাস্ত্রের মৌলিক 
কিতাবাদি অত্যন্ত সহজভাবে পাঠদান করতেন । 
তার দরসদান পদ্ধতি ছিল অনন্য ও 
ব্যতিক্রমধর্মী । যেকোন কঠিন বিষয়কে এমন 
সহজে বুঝতে সক্ষম হত | তাই তার দরসদানে 


জুন'১২ 


হাফেয মুহাম্মদ জীফর সাদেক 


ছাত্ররা অত্যন্ত মুগ্ধ হত। তিনি ছাত্রদের জন্য 
ছিলেন একজন সফল শিক্ষক ও পিতৃতুল্য 
অভিভাবক | 


প্রশাসনিক কাজে দক্ষতা 

প্রশাসনিক কাজ ও দায়িত্ব আদায়ে তার দক্ষতা ও 
নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ছিল পূর্ণরূপে । দুষ্ট ও অপরাধী 
ছাত্রদেরকে তিনি খুব অল্প সময়ে সংশোধন ও 
নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন | তার মতো ভাব- 
গান্টীর্যপূর্ণ আলেমে দীন হয়তো সমকালীন যুগে 
খুঁজে পাওয়া মুশকিল । ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্য তার 
ভয়-ভীতি ও আযমত সদা বিদ্যমান ছিল । ছাত্ররা 
তাকে এত অধিক ভয় করতে যে, তার হুজরার 
পাশ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে আসা-যাওয়া করতেও 
সাহস করত না। 


ভাষাগত দক্ষতা 

আরবি, উরদু ও ফারসি সাহিত্য বিশেষত পদ্য 
সাহিত্যে তার যথেষ্ট ভ্যুৎপন্তি ছিল । বিভিন্ন বিষয়ে 
তিনি কবিতা রচনা করেছেন । কওমী মাদরাসার 
প্রাণকেন্দ্র এতিহাসিক দারুল উলুম দেওবন্দের 
মুহতামিম হযরত মাওলানা কারী তাইয়িব এরকাছি- 
এর মৃত্যুতে উরদু ভাষায় তিনি একটি কবিতা 
রচনা করেছিলেন । ওই কবিতা দারুল উন্লম 
দেওবন্দের তৎকালীন ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে 
আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের 
আলেমগণ যারা শোকগাথা রচনা করে দেওবন্দে 
পাঠিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আল্লামা শাহ মুহাম্মদ 
আইয়ুব ঞ্রক্ছ-এর রচিত কাবিতাই যথেষ্ট 
মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে । জামিয়া পটিয়ার বহু 
ওলামা-মাশায়েখসহ দেশের অনেক পীর-বুযুর্গের 
মৃত্যুতে তিনি উরদু-আরবি ভাষায় শোকগীথা ও 
কবিতা রচনা করেছেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি 
দায়িত্ব আদায় করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার 
রচিত ও সংকলিত কাব্যগ্রন্থ রয়েছে । যেমন-_ 
মরসিয়াতুল খতিব, তাযকেরায়ে জামেয়া, 


শায়খুল হাদীস 
শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব এ 


(১৩৫৮-১৪৩৩ হি. নল ১৯৩৯-২০১২ খি.) 


মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেলেন 


তাযকিরাতুল হাবীব রর (সিরিজভিত্তিক), শরহে 
তালীমুল মুতাআল্লাম (উরদু ভাষায়) ইত্যাদি গ্রন্থ 
উল্লেখযোগ্য । 


ওয়ায-নসিহতে পারদর্শিতা 

বয়ান যাদুর মতো আকর্ষণ করে । 

তিনি রাংগুনিয়া থানাধীন কোদালা আযিযিয়া 
মাদরাসায় শিক্ষকতাকালীন দাওয়াত-তাবলীগের 
অন্যতম অংশ ওয়াযের সূচনা করেছেন । তার 
ওয়ায ছিল বিষয়ভিত্তিক | সংশ্লিষ্ট বিষয়কে তিনি 
এবং শ্রুতাদের হৃদয় আকর্ষণ করতেন । ওয়াষের 
ভাষা ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল । 

তিনি খালেস তাওহীদ ও দীনের ফরয-ওয়াজিবের 
প্রতি বেশ গুরুত্ব দিতেন এবং শ্রোতাদেরকে 
উৎসাহিত করতেন | তিনি প্রসিদ্ধ ও উচুমাপের 
একজন খতিবে ইসলাম ছিলেন। যুক্তি ও 
উদাহরণের ক্ষেত্রে তার ওয়ায ছিল ব্যতিক্রমধর্মী | 
তার ওয়ায দ্বারা আলেমসমাজসহ আম-জনতা 
বেশ উপকৃত হয়েছে । 


আধ্যাত্মিকতা চর্চা 

তিনি বিগত ১৩৮৪ হি. দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত 
শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের সুচনা করেন । 
তখন মাওলানা হারুন বাবুনগরী 
(চোরখান্দানের বায়আতের অনুমতিপ্রাপ্ত শাহ 
মুফতী আযীযুল হক প্রক্র-এর খলিফা)-এর 
কাছে বায়আত গ্রহণ করেন । মাঝে-মধ্যে তিনি 
তার সানিধ্য গ্রহণ করতেন । বাবুনগর মাদরাসায় 
যেতেন এবং তার কাছ থেকে আধ্যাত্মিকতার 
সবক নিতেন । বায়আতের এক বছর পর পীরে 
কামেল শাহ হারুন বাবুনগরী লক একটি চিঠির 
মাধ্যমে তাকে খিলাফত দানে ধন্য করেন । তিনি 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা-সর্বদা সচেতন থাকতেন । 
যুক্তি ও তর্কে তিনি একজন বিরল ব্যক্তিত্ 
ছিলেন । কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্কে সম্ভবত তিনি 
কখনো হেরে যাননি | 


)॥ আত্তার্তহীদ ১ 


ম।হা।জী।ব।ন 


মোটকথা তিনি একজন কথাশিল্পী, দক্ষ বাকপটু, 
খতীবে ইসলাম, আরবি সাহিত্যিক ও কবি, 
অভিজ্ঞ দায়িতৃশীল ও যোগ্য শায়খুল হাদীস 
ছিলেন । তিনি বিগত ১৩৫৮ হি. সনে রাঙ্গুনিয়া 
থানার অন্তর্গত রাজানগর ইউনিয়নের ইউনুস 
পাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন । তার পিতা মাওলানা 
ফজলুর ইবনে আবুল মাজীদ ছিলেন 
জামিয়া জিরি থেকে ফারেগ । শৈশব থেকেই তিনি 
পিতৃহারা হয়ে রাসূল ্ঞ্-এর মতো ইয়াতিমের 
কাতারভূক্ত হন । 

পটিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শাহ মুফতী আযীযুল হক 
এছ শীহ ইমাম আহমদ জু, এবং কুতুবে 
যমান শাহ আলী আহমদ বোয়ালভী এছ, শ্রেষ্ঠ 
মুহাদ্দিস আল্লামা আমীর হোসেন এঞ্কছু, শায়খুল 
হাদীস শাহ মুহাম্মদ ইসহাক গাজী একই, আল্লামা 
আলী আহমদ খিলী এজ, শহীদ আল্লামা দানিশ 
আযীম এজ ও আল্লামা লোকমান একি প্রমুখ | 
জামিয়া পটিয়ায় । অর্থাৎ জমাতে পাঞ্জরম থেকে | 
দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে | 
পড়ালেখা সমাপ্ত করেছেন । তিনি তর্ক-বিতর্ক ও 
আলাপ-আলোচনায় শক্ত বাক্য ও অত্যুক্তি 
করলেও তার অন্তরটা ছিল নিতান্ত স্বচছ এবং 
ছাত্র-শিক্ষক সকলের ভালোবাসায় সিক্ত। 
প্রতারণা, মিথ্যা কথা ও হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি 
আত্মিক রোগ-ব্যাধির অভ্যাস থেকে তার হৃদয়টা 
সম্পূর্ণ মুক্ত ৷ তার উদারতা, ফ্রেশ মন ও আত্মার 
অকুন্ঠ সমর্থন ও স্বীকৃতি সত্যিই বিস্ময়কর | তার 
খোদাভীতি, উস্তাদভক্তি ও জামিয়ার প্রতি আন্ত 
রিকতা এবং তার দীনি খেদমত কবুল হওয়ার 
বিভিন্ন আলামতের মধ্যে অন্যতম আলামত হল, 
তার ওফাতের দিবাগত রাত । মুফতী আযীযুল 
হক এ্রক্্-এর কবর থেকে মেশক আম্বরের মতো 


খোশবু ছড়িয়ে পড়ে এবং তার দাফনের পরদিন 
তথা বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তার কবর হতে 
হুবহু মেশকের মতো খোশবু ও সুগন্ধি ছড়িয়ে 


পড়ে । এখনো পর্যন্ত তা অনুভূত হচ্ছে এবং 


আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমিনী | তিনি খুব 
অল্প সময়ের জন্য সরকারের অনুমতিক্রমে 
জানাযার নামাজে অংশ নেন । তার নামাধে প্রায় 
লক্ষাধিক ছাত্র-শিক্ষক ও ভক্ত অনুরক্তদের সমাগম 


কবরের মাটি সুগন্বিযুক্ত বস্তর মতো সুবাসিত । 

প্রধান মুহাদ্দিস হাকীম আখতার ঞ্রক্ষছ-এর খলিফা 
শাহ আল্লামা নূরুল ইসলাম জাদীদ (দা.বা) । 
জানাযায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখসহ 
সর্বস্তরের তাওহীদী জনতা অংশগ্রহণ করেছেন । 
উপরন্তু তার নামাযে জানাযায় অংশগ্রহণ করেন 


হয়। 

আল্লাহ তার ক্রটি-বিচ্যুতি মাফ করুন ও 
জান্নাতের দারাজাত বুলন্দ করুন । তার ইলমী 
খেদমত কবুল করুন এবং তার শোকসম্তপ্ত 
অনুরক্তদের সান্তনা দান করুন । আমীন | 


লেখক: শিক্ষক, আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া 


দিনে এক কাপ কফি এনে দিতে পারে দীর্ঘয় ! 


দির হারাত কারি রিড দির 
বেশিদিন সুস্থ দেহে বেঁচে থাকা যায়| সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা। 
| গেছে, কফি পানে হৃদরোগের সম্ভাবনা অনেকটাই এড়ানো যায় । | 
| সমীক্ষাটি চালিয়েছে এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক । তারা দেখেছেন যে, দিনে এক কাপ! 
৷ গরম কফি পান করলে মানুষের হৃদপিণ্ডের ধমনীর প্রসারণ ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে। 
 হুদরোগের প্রকোপ এড়ানো সম্ভবপর । ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'ডেইলি মেইল এ সমীক্ষা রিপোর্ট উদ্ধৃত | 
৷ করে জানিয়েছে, গবেষকরা উচ্চ রক্তচাপে ভোগা ৪৮৫ জন মানুষের ওপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে | 
৷ উপনীত হয়েছেন । তারা প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন গ্রিসের ইকেরিয়া দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দা, বয়স ৬৫ থেকে। 
৷ ১০০-র মধ্যে । ইকোরিয়া 'দীর্ঘজীবীর দেশ' বলে পরিচিত । স্থানীয় বাসিন্দাদের এক-তৃতীয়াংশের | 
| বয়সই নব্বইয়ের কোঠায় | | 
। গবেষকদলের প্রধান ড. ক্রিস্টিনা ক্রাইসোহু জানিয়েছেন, কফি পানের উপযোগিতা সম্পর্কে । 
| অনেকেরই দ্বিমত ছিল । বিশেষত হুদরোগের ক্ষেত্রে কফি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে বলে! 
| অনেকে মনে করেন | কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, কফি পান করলে রক্তচাপ বেড়ে যায় । কিন্তু! 
৷ গ্রিক সমাজে, সংস্কৃতিতে কফি পানের প্রচলন খুবই বেশি । তাই এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে । 
পড়েছিল । পরীক্ষা করে দেখা গেছে, দিনে এক বা দু'বার যারা কফি পান করেন (২৫-৫০| 
৷ মিলিলিটার) তাদের প্রায় ৫৬ শতাংশের ধমনীর গ্রসারণক্ষমতা অল্পবয়সীদের মতোই । একেবারেই। 
যারা কফি পান করেন না তাদের ধমনী অনেক কমজোর | দিনে তিন অথবা তার চেয়ে বেশি বার। 
[কফি পান করেন তাদের প্রতি দশজনের একজনের ধমনীর প্রসারণক্ষমতা দুর্বল বলে রিপোর্টে । 
| জানানো হয়েছে । কফির উপাদান-ক্যাফিন ও ত্যান্টিঅক্সিড্যান্টস-নাইন্রিক অক্সাইড গ্রহণের মাত্রা ৷ 
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দোকান নং-১৭৭, ভি.আই.পি. টাওয়ার শপিং মল দ্বিতীয় তলা) 
কাজীর দেউড়ী, চষ্টগ্রাম | 


জুন'১২ 


উপ »-৯ 
চক ৮০৪, ূ 


পর ই ও জা 


বিক্রিত আলওয়ান পণ্য পরিবর্তন করে নেয়া যায় 
বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয় 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


দা।ও।য়া।ত।-।তা।ব।লী।গ 


আবদুল হালীম খা 
বর্তমান বিশ্বের যেদিকে যে দেশের দিকেই 
তাকানো যায় দেখা যায় যে, মুসলমানরা সবখানে 
বিজাতির হাতে মার খাচ্ছে । মুসলমানরা কোনো 
দেশ আক্রমণ করছে না, কারো ক্ষতি করছেনা, 
কারো কোনো হুমকিও দিচ্ছে না তবু বিজাতিরা 
তাদের আক্রমণ করে চরমভাবে পরাজিত 
লাঞ্চিতও অপমানিত করছে । বর্তমানে পৃথিবীতে 
রয়েছে পাচটি প্রধান ধর্মাবলম্বী জাতি: মুসলমান, 
খিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইহুদী । এদের মধ্যে 
মুসলমানদের সংখ্যা দেড়শ কোটি । অন্যান্য 
জাতির চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি । তবু ওই 
চারটি জাতির অর্থাৎ খ্রিস্টান, ইহুদী, হিন্দু ও 
বৌদ্ধরা মুসলমানদের মারছে পদদলিত করছে । 


ফিলিপাইন ও ইথোপিয়া। খ্রিস্টানদের হিস দত্ত 
নখর ও অত্যাচারের কালো হাত এখন এতোই 
দীর্ঘ যে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত 
পর্যন্ত বিস্তৃত । আফগানিস্তান ও ইরাকের মতো 
দুটি শক্তিশালী দেশ তারা আক্রমণ ধ্বংস করে 
ফেললো । লক্ষ লক্ষ মুসলমান নর-নারী, শিশু 
নির্বিচারে হত্যা করলো । শত শত শহর-গ্রাম, 
বাড়ি-ঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ফেললো । যারা জীবিত 
দুঃখ ব্যথায় ও অভাবে হাহাকার করছে । সিরিয়া 
ও মিসরে অশান্তির আগুন জেলে দিয়েছে । 

লিবিয়ার ওপর তারা ডাকাতের মতো ঝাপিয়ে 
পড়ে হত্যা, ধ্বংস ও লুটপাট করে নিচ্ছে তেলসহ 
নানা সম্পদ । পাকিস্তানের ওপরও চড়াও হয়েছে । 
দেশটার এক্য ও মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে । ওরা 
দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবত ইরানে হামলা করার 
পায়তারা করছে । সম্প্রতি ড্রোন হামলা করেছে । 


জুন'১২ 


বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই যেখানে তারা 
অত্যাচারের কালোহাত বিস্তার করেনি । তুরস্কে 
সমাজতন্ত্রীরা মুসলমানদের ওপর হত্যা জুলুম 
নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে । 

ইহুদীরা ফিলিস্তিনসহ পশ্চিম এশিয়ায় 
বাড়ি-ঘর ভেঙে জালিয়ে দিয়ে উৎখাত করছে। 
আরো কয়েকটি মুসলিম দেশের গলা চেপে ধরে 
রেখে তাদের মাথার ওপর দিয়ে লাঠি ঘুরাচ্ছে। 
বৌদ্ধরা চীন, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কমপুচিয়া ও 
ভিয়েতনামে নির্যাতন করছে । গত বছর (২০১১) 
চীনের উরগুয়ে অঞ্চলে হামলা করে শতশত 
মুসলমান হত্যা করে বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে 
তাড়িয়ে দিয়েছে । 

হিন্দুরা ভারত ও কাশ্ীরে অত্যাচার জবরদখল, 
লুষ্ঠন, খুন, গুম, লুটপাট চালিয়ে যাচ্ছে ১৯৪৮ 
সাল থেকে । হিন্দুরা কি শুধু বাবরী মসজিদ শহীদ 
করেছে? তারা শত শত মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস 
করেছে । শত শত মসজিদে তালা দিয়ে রেখেছে । 
অনেক মসজিদকে গোশালা, মন্দির, বেশ্যাখানা 
ও মদ-জুয়ার আড্ডাখানায় পরিণত করেছে । 
অনেক ঈদগাহ ও গোরস্থানে হাটবাজার 
বসিয়েছে । গুজরাটে কয়েক হাজার মুসলমান নর- 
নারী ও শিশুকে হত্যা করেছে । স্বর্ণের দোকানসহ 
শত শত দোকান ও বাড়ি-ঘর লুট করে নিয়েছে ও 
ভেঙে ছুরে জ্বালিয়ে দিয়েছে । বজরং ও শিবসেনা 
জীবিকার একমাত্র উপায় হচ্ছে সারা বছর 
মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে চুরি, ডাকাতি ও লুটপাট 
করা, মুসলমানদের হত্যা করা । আরএসএস 
দলের একজন চরম উগ্রপন্থী নেতা 
গোলওয়ালকার । তার মত হলো হিন্দুস্থানে 
অহিন্দু জনগণ অবশ্যই হিন্দু কালচার ও ভাষা 
গ্রহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে অবশ্য পুজনীয় বস্ত 
হিসেবে শ্রদ্ধ করবে এবং অন্যসব জাতির ধ্যান- 
ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল হিন্দুজাতির বন্দনা 
করবে । আরএসএসের প্রতিটি শাখায় তরুণদের 
যে শ্লোগানটি উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতে হয় তা 
হলো- হিন্দুস্তান হিন্দুকা, নেহি কিসি কা বাপ 
কা'। আরএসএসের মুখপাত্র 01:58171201-এর 
কথায়, “মুসলমানদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে 
যে, পাকিস্তান যেমন মুসলিম রাষ্ট্র, ব্রিটেন যেমন 
একটি খিস্টান দেশ, তেমনি ভারতও একটি 
হিন্দুদেশ 1" এ সংগঠনের সদস্যরা বহু মুসলমান 
ধরে জোর করে জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে হিন্দু 
বানিয়েছে । খিস্টান ও বৌদ্ধদেরকেও ছাড়ছে না 
তারা । হিন্দুত্ববাদী উন্মাদনায় তারা এতোই 
মাতাল হয়ে পড়েছে যে, সেখানে মুসলমান নাম 
নিয়ে বাস করা ভীষণ কঠিন। হরহামেশা তারা 
মুসলমানদের জনসভা সম্মেলনে সাপ ছেড়ে 
নামাযে শুকর ঢুকিয়ে দিয়ে অত্যাচার করছে । 
আসামে গাছপালা ও পাথর পুজারি একদল হিংস্র 
অসভ্য দল মুসলমানদের গুলি করে, তীর মেরে ও 
দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে 


দিয়ে উচ্ছেদ করেছে । কাশ্মীরে ভারতের হানাদার 
বাহিনী ১৯৪৮ সাল থেকে নির্বিচারে অত্যাচার 
চালিয়ে যাচ্ছে । ভারত সরকার চাচ্ছে অত্যাচার 
নির্ধাতন আর নিম্পেষনের যাতাকলে পিষ্ট করে 
ভূম্বর্গ কাশীরের স্বাধীনাতকামী মানুষের 
স্বাধীনতার সংগ্রাম ও স্বপ্ন স্তব্দ করে দিতে । 
ভারত সরকার কাশ্মীরের মুসলমানদের ওপর 
লেলিয়ে দিয়েছে কয়েক লক্ষ হিংস্র হায়েনা । তারা 
যুবকদের ধরে খুন করছে, গুম করছে । ভারতীয় 
কারাগারে এখনো ৫,০০০ যুবক নির্যাতিত হচ্ছে । 
তাদের বাগানের ফল মূল্যবান কাঠ ও অন্যান্য 
সম্পদ লুটে নিচ্ছে । কাশীরে অনেক মুসলিম 
পরিবার বর্তমানে পুরুষ শুন্য হয়ে পড়েছে। 
সেসব পরিবারে রোজগারের লোক নেই । ঘরে 
ঘরে বৃদ্ধা মহিলা, অবিবাহিতা যুবতী ও বিধবা 
যুবতী | সেই সঙ্গে বাড়ছে দিন দিন ধর্ষিতা নারী 
ও অসহায় শিশুদের বুকফাটা আর্তনাদ । বাইরের 
পৃথিবী তাদের খবর জানে না। কেউ তাদের 
সাহায্য করতে এগিয়ে যাচ্ছে না । বর্বর হানাদার 
বাহিনী মানবাধিকার সংস্থার কর্মীদের কাশ্মীরে 
প্রবেশ করতে দিচ্ছে না । 

পৃথিবীর চার ধর্মাবলম্বীর লোক মিলিতভাবে 
মুসলমানদের ভূপৃষ্ট থেকে মুছে ফেলার জন্যে 
ওঠে পড়ে লেগেছে । মানুষ মারার যত রকম পন্থা 
আছে ও যত রকম অস্ত্র আছে সবই প্রয়োগ করছে 
মুসলমানদের ওপর | মেয়েদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ 
করছে, ধর্ষণের পর হত্যা করছে, ইউরোপের 
অন্যান্য স্থানে বেশ্যালয়ে বিক্রি করছে । বসনিয়ার 
খিস্টান সার্বরা যা করেছে তার নযির মানুষের 
ইতিহাসে নেই । খিস্টান সার্বরা ৭০ হাজার 
মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করে গর্ভবতী করেছে, 
ফেলে দিতে না পারে । মুসলমানদের এর চেয়ে 
বড় অপমান ও লজ্জার বিষয় আর কী আছে? 
অপসান এখানেই শেষ নয়। সাম্প্রতিককালে 
মুসলিম নিষ্কলঙ্ক পুতপবিত্র মহত মনীষীদের, 
যাকে বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য 
পাঠিয়েছেন তার এবং তাঁর স্ত্রীগণের পবিত্র চরিত্রে 
কুচত্রী খরিস্টান-ইহুদী মূর্তিপুজারি মালাউনরা বার 
বার বইপত্রে ও নানা প্রচার মাধ্যমে মিথ্যে 
অপবাদ প্রচার করছে। অতি সম্প্রতি মহাগ্রন্থ 
আল-কুরআনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। 
কুরআনের কোনো কোনো আয়াত ও সুরা বাদ 
দেয়ার দাবি তুলেছে । 

এসব কিসের আলামত? এতো সব অপমান ও 
লাঞ্চনার পরও নির্বোধ মুসলমানদের চেতনা নেই, 
সাড়া শব্দ নেই, এঁক্য গড়ে ওঠছে না। আজো 
তারা দেশে দেশে নানা দলে-উপদলে ও নানা 
মতবাদে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে । এখন কি 
পৃথিবীতে মুসলমান নামে কোনো জাতি বেঁচে 
আছে? মরক্কো থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত বিরাট 
নিঃসাড় নিঝুম । বিজাতিরা শেয়াল শকুন গৃধুনি ও 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 
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খাচ্ছে আর দুনিয়া জুড়ে কোলাহল করছ । 
এর কারণ কি? 
একি মুসলিম জাতির ওপর আল্লাহর 


লা'নত-অভশীপ নয়? আল্লাহর লা'নত মানে 
শাস্তি ও অপমান ৷ ছোট খাট শাস্তি নয়, কঠিন 
শাস্তি ও অপমান | ইহুদী জাতির ওপর আল্লাহর 
লা'নত একবার পতিত হয়েছিল । তারা 
ইউরোপের যে দেশে গিয়েছে সেখানেই 
অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত হয়েছে । মানুষ তাদেরকে 
শুকরের মতো ঘৃণা করতো । খিস্টানেরা 
দলবদ্ধভাবে তাদের আক্রমণ করে তাদের বাড়ি- 
তাদের সম্পদ যা পেয়েছে লুটে নিয়েছে, 
গেছে । সর্বশেষে হিটলার তাদের ওপর চরম 
নির্যাতন করে ৬০ হাজার ইহুদীকে ধরে হত্যা 
করে । ইহুদী জাতি প্রায় দু'হাজার বছর 
অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়েছে । বর্তমানে তারা 
সে পতন থেকে ওঠে ঘুরে দীড়িয়েছে । সংখ্যায় 
অল্প হলেও তারা এখন শক্তিশালী জাতি হিসেবে 
পরিচিত । 

মুসলিম জাতিও বর্তমানে আল্লাহর লা'নত পতিত 
জাতি । ইহুদীরা ছিল ছোট জাতি । তারা 
অত্যাচারিত ও লাঞ্চিত হয়েছে ভূপৃষ্ঠের বিশেষ 
এক অংশে, শুধু ইউরোপে । মুসলিম জাতি সৃষ্টি 
হয়েছে যেহেতু বিশ্বের সকল মানুষের জন্যে, তাই 
তার লা'নত বিশ্বের সর্কত্র-সকল দেশে । 
সিরিয়া থেকে ইহুদীরা যেভাবে উৎখাত হয়েছিল, 
স্পেন থেকে মুসলমানরা তেমনিভাবে লাঞ্চিত ও 
অত্যাচারিত হয়ে উৎখাত হয়েছে । সমস্ত 
ইউরোপে ইহুদী জাতি যেমনি ঘৃণিত, লাঞ্চিত, 
অত্যাচারিত ও অপমানিত হয়েছে, মুসলিম জাতি 
সমস্ত পৃথিবীতে তেমনি ঘৃণিত অত্যাচারিত ও 
লাঞ্চিত হচ্ছে । 

এই লা'নত-অভিশাপের কারণ কি? মুসলমানদের 
কিভাবে এতো অধঃপতন হলো? এর কারণ হলো 
একটি, শুধু একটা । আল্লাহ তা"আলা মুসলিম 
জাতিকে যে দায়িত্ব দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পূর্ণ না 
হওয়া । মুসলিম মানে আল্লাহ অনুগত এক 
জাতি । মুসলমানরা যখন থেকে আন্লাহর 
আনুগত্যের জোয়াল কীধ থেকে ফেলে দিয়েছে 
তখনই মুসলিমত্ব হারিয়ে ফেলেছে, তখন থেকেই 
মূল্যহীন হয়ে পড়েছে, সবার কাছে তুচ্ছ হয়ে 
গেছে। পৃথিবীতে এই জাতির আর প্রয়োজন 
নেই। তাই তো পৃথিবীর প্রধান চারটি জাতি 
তাদেরকে ধরা পৃষ্ট থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা 
চালিয়ে যাচ্ছে । 

এ প্রসঙ্গে মাওলানা কলিম সিদ্দিকীর কথা উল্লেখ 
করা যায়। ভারতের উত্তর প্রদেশের 
মুজাফফরনগর জিলার মাওলানা কলিম সিদ্দিকী 
একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলাম প্রচারক । অনেকের 
কাছে তিনি বড় মাওলানা বলে পরিচিত | তার 
হাতে হাজারেরও অধিক বিধর্মী বিশেষ করে হিন্দু 
মুসলমান হয়েছে । হিন্দুরের বাবরী মসিজদ শহীদ 
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করার অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে তিনি এক 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন এ জন্য শুধু হিন্দুরাই দায়ী 
নয়, দায়ী আমরাও | কারণ আমরা তাদেরকে 
ইসলামের দাওয়াত দেইনি । আমরা যদি 
তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম, যদি 
বুঝতে পারতাম যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম এবং 
শান্তির ধর্ম ইসলামেই রয়েছে সবার সুখ ও 
কল্যাণ, তবে তারা মসজিদ-মাদ্রাসা ধ্বংস 
করতো না, মুসলমানদের ওপর নির্যাতন করতো 
না। মুসলমানরা দাওয়াতি কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু 
ব্যক্তিগত কাজ-চাকরি, ব্যবসা ও কৃষিতে ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছে । তারা আল্লাহর কুরআন ও রাসুলের 
আদর্শ ও বাণী ভুলে গেছে। ইসলামে ব্যক্তিগত 
ইবাদতের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত । সামাজিক ও রাজনৈতিক 
কাজ বাদ দিয়ে শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত হয় না। 
রামাযানের ফরয রোযা একই সময়ে একসঙ্গে 
থাকতে হয়, হজ একই সময় সবার সঙ্গে করতে 
হয় । এই ফরয ইবাদতের মতো দাওয়াতি কাজও 
ফরয । দীওয়াতি কাজের মাধ্যমে দীন প্রতিষ্ঠা 
করার আন্দোলনও ফরয | এটা আল্লাহর হুকুম । 
যারা গাফেল মুসলিম তাদেরকে আল্লাহর হুকুম 
স্মরণ করিয়ে দিতে হবে এবং অমুসলিমদের 
ইসলাম বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। 
মুসলমানরা এই ফরয কাজ ছেড়ে দিয়েছে বলেই 
আজ দেশে দেশে তাদের এতো দুর্গতি ও 
লাঞ্চনা | মাওলানা কলিম সিদ্দিকী যথার্থ কথাই 
বলেছেন । 

আল্লাহর নাধিলকৃত কুরআন, যে কুরআনের 
কারণে মানবজাতির মধ্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ও 
উচ্চ মর্যাদা হয়েছিল । সেই কুরআন মুসলমানরা 
ভুলে গেছে, দুরে ফেলে দিয়েছে । কুরআনের 
পরোপকারী উদার, মহৎ দুর্দন্ত প্রতাপশালী শাসক 
হয়েছিল, মহাবীর ও দিকবিজয়ী সেনাপতি 
হয়েছিল, ন্যায় বিচারক হয়েছিল । বিশ্বের বিভ্রান্ত 
জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিল, সকল 
অন্যায় অনাচার ও জুলুম দূর করে অশান্ত 
পৃথিবীতে শান্তির হাওয়া প্রবাহিত করেছিল । 
যাদের শৌর্ষবীর্য জ্ঞানে গুণে দানে মহত্তে 
মহানুভবতায় পৃথিবী মুগ্ধ হয়েছিল, যাদের দর্শন, 
গুণকীর্তন করতো সবাই, যাদেরকে কন্যাদান ও 
পদচুম্ণ করে অন্যরা জীবন ধন্য মনে করতো, 
সেই মুসলিম জাতি কুরআন ছেড়ে দিয়ে এখন 
বিজাতির পদতলে পিষ্ট হচ্ছে, লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হচ্ছে । অথচ আল্লাহ বলেছেন, 
“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি ।' এই সর্বোন্তম জাতির 
বর্তমান এহেন হীন অবস্থায় পতিত হওয়ার কারণ 
কি? 

আল্লাহ যে জাতিতে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করেছেন 
তার ভেতরে বিশেষ ও স্বতন্ত্র কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে 
যা অন্য কোনো দল বা সম্প্রদায় চিন্তা ও কর্মের 
বৈশিষ্ট্যে তার সমকক্ষ হবে না। সেই বিশিষ্ট 
স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যটা কি? 
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ক্ষ 
“তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দাও, দুক্র্ম থেকে 
বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ 
কর টি 


যে বিশেষ কাজের জন্য মুসলমানদের এই দলটি 
সৃষ্টি করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তারা গোটা 
মানবজাতিকে দুষ্কর্মের পথ থেকে বিরত রাখবে 
এবং সুকৃর্তির পথে পরিচালিত করবে । এই 
দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রথমেই দাওয়াতি 
কাজ শুরু করতে হয় । মানুষকে কল্যাণের দিকে 
আহ্বান করতে হয় । মুসলমানদের জিন্দেগি হচ্ছে 
দাওয়াতি জিন্দেগি । নবী মুহাম্মদ ঞ নুবুয়ত 
লাভের পর থেকেই দাওয়াত দেয়া শুরু করেন । 
ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে । মক্কার 
নেতারা নবী ঞ্র্জ-এর বিরোধিতা করে । এক 
পর্যায়ে তারা নবী জ্র্-কে হত্যা করার চেষ্টা 
করলে তিনি মদীয় চলে যান ইসলাম প্রচার 
কতে গিয়ে তিনি পরকালের পুরক্কার ও শান্তির 
কথা, মূর্তিপুজার কী কী উপকার হবে যে সব কথা 
মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন । এ ভালো 
ভালো কথা বলার কারণে কাফেরদের নেতারা 
কেন ক্ষেপে গিয়েছিল তা বুঝতে না পারলে 
ইসলামের মর্মবাণী বোঝা যাবে না। তারা বুঝতে 
পেরেছিল, ইসলাম তাদের কায়েমী স্বার্থের জন্য 
বিপদজনক | এ জন্য ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে 
গিয়ে নবী জ্র& এবং তার সাহাবীদের কঠোর 
পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করতে হয়েছে । 

নুবুয়ত লাভের পর নবী ্রঞ্জ ২৩ বছর জীবিত 
ছিলেন ৷ এর মধ্যে ১০ বছর কেটেছে মক্কায়, ১৩ 
বছর কেটেছে মদীনায় । এই তের বছরে 
মুসলমানদের ছোটবড় ৭৮টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 
করতে হয়েছিল এবং এর মধ্যে ২৮ টিতে রাসূল 
রী স্বয়ং নেতৃত্ব দান করেছেন । ইসলাম ধর্ম-যদি 
শুধু নামায রোযা কির তসবিহ টানা ইত্যাদি । 
ব্যক্তিগত ইবাদতের ধর্ম হতো তাহলে নবী 
কে নিজের জন্মভূমি ত্যাগ করতে হতো না, তাকে 
যুদ্ধও করতে হতো না । তিনি এসব যুদ্ধ করেছেন 
আল্লাহর নির্দেশে এবং আল্লাহর জমিনে ইসলামের 
সকল বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। 
করার নির্দেশ দিয়েছেন । নির্দেশ পালন না করলে 
কঠোর শাস্তি এবং পালন করলে মহাপুরস্কারের 
সুসংবাদ জানিয়েছেন । সুরা আন-নিসা ৭৫-৭৬ 
আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 
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'আর (হে মুমিনেরা!) তোমাদের কি হলো যে, 
তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না? সেই 
সব দুর্বল পুরুষ অসহায় নারী এবং শিশুদের 
পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে 
এই অত্যাচারী জনপদ থেকে উদ্ধার করো । আর 
তোমার পক্ষ থেকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে 
দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য 
সাহায্যকারী ঠিক করে দাও । আর ঈমানদার তো 
তারাই যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে । আর 
অপর পক্ষে যারা কাফের তারা লড়াই করে 
তাগুদেরে পক্ষে । অতএব তোমরা জিহাদ করতে 
শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল 1” 
যুদ্ধ না করে রাসুল ঞ্্-এর কোনো উপায় ছিল 
না, কারণ ভূখণ্ড দখল না করে তাগুত উৎখাত 
এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। তবে 
জোর করে বা চাপ প্রয়োগ করে কোনো 
অমুসলমানকে ইসলামে দীক্ষিত করা হতো না। 
এটা ইসলামে নিষিদ্ধ । কোনো কাফির যখন 
ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নবী ক্রঞ্জ-এর কাছে 
আসতো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি তৎক্ষণাত তাকে 
কালেমা না পড়িয়ে মুসলমান হবে কি না ভেবে 
দেখার জন্য সময় দিতেন | কারণ চাপে পড়ে বা 
আবেগে তাড়িত হয়ে গ্রহণ করার জিনিস ইসলাম 
নয় । 
দাওয়াতি কাজের স্বতসিদ্ধ গুণ এই যে, যাক 
দাওয়াত দিবে অর্থাৎ দায়ী ইল্লাল্লাহ তাদের হাতে 
ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ও মর্ধাদা এসে যায় । তাই দেখা 
যায় মদীনাকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী রাষ্ট্রের 
গোড়া পত্তন হয়েছিল অল্পদিনে তার আয়তন বৃদ্ধি 
পেতে পেতে এক পর্যায়ে হযরত ওমর ঞ্ক্-এর 
শাসন কালেই অর্ধপৃথিবীতে ইসলামী হুকুমাত 
কায়েম হয়েছিল । 
মুসলমানের সর্বোত্তম কাজই হলো মানুষকে 
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তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হতে 
পারে” যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক 
আমলকরে এবং ঘোষণা করে আমি মুসলমানদের 
অন্তর্ভুক্ত ।%5 
ছেড়ে দেয়ায় মুসলিম জাতিকে আল্লাহ যে 
উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন সে উদ্দেশ্য আর পূর্ণ 
হচ্ছে না । মুসলমানদের মধ্যে পূর্বে যে গুণটি ছিল 
তারা তা হারিয়ে ফেলেছে । ফলে পৃথিবীতে 
তাদের যে শ্রেষ্টত্বও মর্যাদা আসন ছিল সে আসন 
ও হারিয়ে ফেলেছে। দুনিয়াতে 


অপমানিত ও ঘৃণিত 
ময়লা আবর্জনার মতো । আর এ ময়লা পৃথিবীতে 


জুন'১২ 


থেকে ঝেড়ে মুঝে ফেলার জন্যে ওঠে পড়ে 
লেগেছে ইহুদী খিস্টান হিন্দু ও বৌদ্ধরা 
মিলিতভাবে | 
ইহুদী-খরিস্টানদের কাছে একটা কুকুরের যে দাম 
আছে বর্তমানে তাদের কাছে মুসলমানদের সে 
দামও নেই । যখন কুরআনের সাথে মুসলমানদের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তখন মুসলমানদের নাম শুনলে 
বন্য পশুরাও সম্মান প্রদর্শন করতো । আর 
বর্তমানে দুর্ভাগ্য জনকভাবে মুসলমানদের মাথায় 
নেংটি ইদুরেরা নর্তন কুর্দন করছে, হাত দিয়ে 
মাথা থেকে ইদুর তাড়াবে সে উপলব্ধি হারিয়ে 
ফেলেছে । আল্লামা ইকবাল তাই বলেছেন, 
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আল্লামা দুনিয়াতে যতকিছু সৃষ্টি করেছেন সে সবই 
প্রয়োজনে এবং বিশেষ একটি গুণ দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন । যখন তার সেই প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে 
যায় বা সেই বিশেষ গুণ হারিয়ে যায়, তখন আর 
তার পৃথিবীতে থাকার অধিকার থাকে না। 
জগতের এই চিরন্তন নিয়ম শুরু হয়েছে সৃষ্টির 
প্রথম থেকেই | 
এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেয়া অনেক বিষয়ের । কলম, 
খুবই প্রয়োজনীয় | এ গুলো নষ্ট হয়ে গেলে কেউ 
আর যত্ব করে কাছে রাখে না, ফেলে দেয়। 
গায়ের একটি জামা যতদিন ব্যবহারের উপযোগী 
থাকে ততদিন সেটাকে আমরা যত্ব করে রাখি । 
জামা আমাদের নগ্ন শরীর ঢেকে রেখে লজ্জা 
আবহাওয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা করে । জামাটা 
আমরা যত্ব করে রাখি | জামাটা যখন ব্যবহারের 
উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে তখন আর সেটা 
ব্যবহার করি না, কাছে রাখি না, যত্র করে আলনা 
বা স্যুটকেসে তুরে রাখি না। সেটা আবর্জনা হয়ে 
যায়, ঘরের বাইরে ফেলে দিই । 
বর্তমানে পৃথিবীতে মুসলিম জাতি হয়েছে অচল 
ঘড়ি ও ব্যবহারের উপযোগিতা হারানো জামা 
কাপড়ের মতো আবর্জনা । এ আবর্জনা পৃথিবী 
থেকে মুছে ফেলার জন্যে বিজাতিরা ওঠে পড়ে 
লেগেছে । আল্লাহ বলেছেন, 
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“আমার দেয়া দায়িত্ব যদি তোমরা পালন কর, 
তবে ইহকালে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দেবো আর 


পরকালেও দান করবো চিরকল্যাণকর স্থান 
জান্নাত । আর যদি অমান্য কর, আমার হুকুম কিছু 
মান আর কিছু অমান্য কর তবে তোমরা কি 
আল্লাহর কিতাবের কতকাংশ বিশ্বাস কর আর 
কতকাংশ কর অবিশ্বাস? যারা এ রূপ করে 
তাদের শাস্তি এ চাড়া আর কিছু নয় যে, তারা 
দুনিয়ায় লাঞ্চিত ও অপমানিত হবে এবং 
আখেরাতে ও তাদের কঠিনতম আযাবের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হবে । তোমাদের কর্মকান্ড থেকে 
আল্লাহ বেখবর নন, এই লোকেরাই আখেরাতের 
বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন কিনে নিয়েছে । কাজেই 
তাদের শাস্তি কমানো হবে না এবং তারা কোন 
সাহায্যও পাবে না।” 
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শিগগিরই এমন দিন আসছে যে অন্যান্য 
জাতিসমূহ এই মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে একে 
অপরকে ডাকবে যেমন করে খাবার পরিবেশন 
করার পর অন্য সবাইকে খেতে ডাকে । তখন প্রশ্ন 
করা হলো আমরা কি তখন সংখ্যায় নগন্য 
থাকবো? তিনি বললেন, না তখন তোমরা সংখ্যায় 
অগন্য হবে । কিন্তু হবে স্লোতে ভেসে যাওয়া 
আবর্জনার মতো । আল্লাহর তোমাদের শত্রুর মন 
থেকে তোমাদের সম্পর্কে ভয়ভীতি উঠিয়ে নেবেন 
এবং তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে দুর্বলতা নিক্ষেপ 
এই দুবলতার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, 
দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও মৃত্যুর প্রতি 
অনিহা |” 
ইরাক ও আফগানিস্তানকে যুদ্ধ করে ধ্বংস করে 
দেয়ার জন্য পৃথিবীর জাতি গুলোকে এভাবেই তো 
ডাকা হয়েছিল । তাই বলে ইরাক প্রকৃত মুসলিম 
রাষ্ট্র ছিল না এবং খুষ্টান-ইহুদীদের পক্ষ হয়ে যে 
সব "মুসলিম জাতি” ইরাক আক্রমণ করে ধ্বংস 
করে দিয়েছে তারাও মুসলিম নয় । 


লেখক: বরেণ্য কবি, প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী 


+ আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১১০ 

২ আল-কুরআন, সুরা ফুসসিলাত, ৪১:৩৩ 

আল-কুরআন, সুর আন-নিসা, ৪:৭৫-৭৬ 

" আল-কুরআন, স্থুরা আল-বাকারা, ২:৮৫-৮৬ 

€ আবু দাউদ, আস-স্বুনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১১১, 
হাদীস: ৪২৯৭; সাওবান ক্ষ থেকে বর্ণিত 


) আত্তার্তহীদ ১৬ 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী (১৯১৪- 
২০০০) এই এঁতিহাসিক-দরদঝরা বক্তৃতা ১৯৭৪ 
সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত “এশিয়া সাংস্কৃতিক 
সম্মেলনে প্রদত্ত । সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
আফগান ও ইরানসহ অন্যান্য মুসলিম জনপদের 
প্রতিনিধিদল । এটি নাদভীর এঁতিহাসিক গুরুত্ববহ 
ভাষণসমূহের অন্যতম | এই ভাষণ পুস্তিকাকারে 
বহুবার প্রকাশিত হয়েছে এবং তার প্রবন্ধসংকলন, 
[|] [এ সংকলিত হয়েছে । এই 
বক্তৃতা প্রস্তুত করার প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব, প্রভাব ও 
বর্ণনাশৈলীর অভিনবত্ব সম্পর্কে স্বয়ং লেখক তার 
আত্মজৈবনিক গ্রন্থ ৮)//-তে আলোচনা 
করেছেন । তিনি বলেন, 

“আমি যখন দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ নিয়ে 
সর্বপ্রথম মক্কা-মদীনা সফর করার জন্য প্রস্তুত 
হই, তখন আমার কাছে বিশাল এক প্রয়োজন 
দেখা দিল যে, আমি যদি নিজের কোনো আরবি 
বই বা পুস্তিকা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে 
তা আমার '“পরিচয়-পত্রঁ“€র কাজ দিবে এবং 
লক্ষ্যার্জনের পথ সুগম করবে । এ জন্য আমি 


নির্বাচন করলাম “এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলনে' 
প্রদত্ত প্রবন্ধটি, যে-প্রবন্ধে শক্তিশালী 


দৃষ্টি আকর্ষণ কর হয়েছে । এটি একটি প্রবন্ধ বা 
ছিল আত্মার বেদনা, বিপ্রবের আহ্বান ছিল, ছিল 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আগাম বার্তা, এবং সেই সঙ্গে 
যাতে হীনম্মন্যতাবোধ, পশ্চিমাদের কর্তৃত্ব ও 
ক্ষমতাবানদের ভয়ভীতির লেশমাত্র ছিল না । বিজ্ঞ 
করলেন, হৃদয়ের সবটুকু মমতা দিয়ে তাকে গ্রহণ 
করলেন । আল্লাহর রহমতে প্রবন্ধটি তাদের মাঝে 
আশাতীতভাবে সাড়া জাগিয়েছে এবং আমার 
দাওয়াতী উদ্দেশ্যের অস্কুরিতব্য চারাগাছে 
পানিসিঞ্চন করেছে । 

হে মুসলিম নেতৃবৃন্দ! পৃথিবীর সকল মানুষের 
মাঝে আমি আপনাদেরকে বীর ও উন্নতশীর মনে 
করি । আর এই যে আপনাদের মর্ধাদা ও গৌরব, 
এটা কিন্তু বেশ-ভূষণ কিংবা পোশাকে-প্রতীকের 
স্বাতন্ত্র্ের কারণে নয়; বরং শুধু এই কারণে যে, 


জুন'১২ 


আপনারা এক মহৎ ও বৃহৎ জাতির প্রতিনিধিত্ব 
নিয়োজিত ও নিবেদিত রয়েছেন । 

স্বতঃস্বীকৃত সত্য যে, তের শতক পূর্বেও পৃথিবী 
তার স্বাভাবিক অভিযান ও অভিযাত্রার গতিপথে 
সদাসচল ছিল | তখনো প্রতিটি গ্রাম ও শহর ছিল 
ছিল; ছিল তাদের হিমালয়বৎ অস্টালিকা | মানুষে 
পেশা-ব্যবসা ও জীবিকার ব্যবস্থা ছিল 


বাণিজ্যকাফেলার গতি ছিল প্রান্ত ও চূড়ান্ত ছুঁই 
ছুই । বাজারে ও মার্কেটে ছিল পণ্যসামগ্রীর 
উপচেপড়া প্রাচুর্য । শিল্পী-ব্যবাসায়ীরা ছিলেন 
অকৃত্রিম ও অন্তিম সাধনায় আত্মোৎসর্গিত | 
সম্পদ ও সম্পদশালীদের দিয়ে দেশ ও সরকার 
ছিল সমৃদ্ধ । প্রত্যেকটি কাজের ও পদের জন্য 
ছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী ও প্রতিযোগী । বরং একাধিক 
সমোপযোগী প্রার্থীদের ছিল ছড়াছড়ি ৷ পৃথিবীর 
বুকে বিভিন্ন প্রকৃতির জন ও জীবন ছিল, ছিল 
বর্ণিল সভ্যতার সম্মিলন । মানবজাতির পার্থিব 
জীবনে ছিল না কোনো অভাব, ছিল না শূন্যতার 
প্রাদুভবি । কোনো প্রার্থী ছিল না পদশৃণ্য । 
জীবনের পেয়ালা ছিল শরাবে পরিপূর্ণ । 

এমন পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে আরব উপদ্বীপে 
আবিভবি হলো নতুন এক জাতির, অন্য রকম 
এক মানবগোষ্ঠীর । তাই স্বভাবতই কৌতুহল 
জাগার কথা, পৃথিবীর বুকে এত জাতি-জনগোষ্ঠীর 
রহস্য ও উদ্দেশ্য কী? পৃথিবীর পিঠে তাদের 
কাজ-কর্তব্যই বা কী? এই জাতির আবির্ভাবের 
লক্ষ্য যদি হয়, কৃষিকাজ, চাষাবাদ ও ভূমিআবাদ, 
তা হলে তো তায়েফ-মদীনার কৃষিজীবী, নীল- 
ফুরাতের উপকূলীয় এলাকার চাষীসমাজ এবং 
পন্মা-যমুনার তীরবর্তী উর্বর জমিই ছিল যথেষ্ট । 
এসব এলাকার চাষী ও কৃষিজীবীদের জমিগুলো 
ছিল উর্বর ও সুফলা, ছিল মধু ও দুষ্ধীগর্ভা। 
চাষাবাদ ও কৃষিকাজ যদি তাদের আবিভাঁবের মূল 
লক্ষ্য হত, তা হলে কেন তাদেরকে প্রেরণ করা 
হলো না মিসর, ইরাক এবং ভারতের মতো উর্বর 
ও উৎপাদনমুখর জমিতে । কেনই বা তাদের 
আবির্ভাব হলো চাষ-উপযোগশূন্য মরুভূমিতে 
আর যদি বলা হয়, এই জাতি আবির্ভূত হয়েছে 


সিন্ধু দেশের ব্যবসায়ীরাই ছিলেন এ-কাজের জন্য 
যথেষ্ট যোগ্য । কারণ, তারাই সে-যুগে দক্ষতা 


দেখিয়েছেন বাণিজ্য-শিল্পে। তারাই ছিলেন 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যশ-খ্যাতির শীর্ষে । শিল্প ও 
তা হলে পযণপ্তি কামার ও শিল্পী ছিল উন্নত ও 
শিল্সসরব শহরগুলোতে । রাষ্ট্রশাসন ও 
প্রজাপালনের লক্ষ্যে এবং ইরান ও রোম সাম্রাজ্যে 
ভাগ বসাবার জন্যে যদি হত তাদের আবিভবি, 
তা হলে ফারস্যবাসীদের দিয়ে তো সে-কাজ 
ভালোভাবেই সম্পাদিত হত। কারণ সে-যুগে 
সব্যসাটী ও অপ্রতিদ্ন্দী। আর যদি লক্ষ্য হয়, 
নির্মাণে ও জীবনের যাপনে বিলাসিতার হুঙ্কার, 
আবিভার্বের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্ব রইলো 
কোথায়? তাদের আবিভবি-পূর্ব জাতিদের সঙ্গে 
তাদের প্রতিযোগিতাই বা জমলো কিভাবে 
জীবনের খেলামাঠে? 

এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা, তা হলে পূর্বেকার 
জাতিরা অভিযোগের তর্জনী তোলে বলতে 
পারবে, পৃথিবীর সরু-সংকীর্ণ শিবিরে-যেখানে 
আমাদেরই ঠাঁই হওয়া দায়-সেখানে কেন আরেক 
নতুন জাতির ঠেলাঠেলি? তাদের যদি থাকে 
রাজত্বের অভিলাষ, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উচ্চাভিলাষ, তা 
হলে সে-অভিন্না স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা চাই 
এবং রাজাদের ও রাষ্ট্রবিজয়ীদের পথ ও পন্থা 
অবলম্বন করা চাই | সেটা না-করে ধর্ম নিয়ে কেন 
তাদের মাতামাতি? ধর্ম নিয়ে কেন হবে জনগণের 
মুখোমুখি? 

পদ-সম্পদ, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, রাজত্ব ও 
আভিজাত্য-এগুলোর হীন সম্পর্কও নেই এ- 
জাতির আবিভাঁবের সঙ্গে । এসব থেকে তারা ছিল 
যোজন যোজন দূরত্বে । বরং তারা বিদ্যমান 
জাতির স্বপ্রস্বাদকে কল্পনাবিনাস আখ্যায়িত 
বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্মের দিকে ৷ তাদেরকে উদাত্ত 
আহবান জানিয়েছে এক নতুন ধর্মের দিকে । 
তাদের মনোবৃত্তির পথে কাদা ও কাঁটা হয়ে 
দাড়িয়েছে । ক্ষমতা ও জীবনবিলাসিতার জন্য 
কেন হবে এ-জাতির আগমন? কারণ সে-পথ তো 


) তআত্তার্তহীদ ১৭ 


যাত্রীবিরল নয় । পূর্বেকার বহু জাতি পাড়ি দিয়েছে 
সে-পথ | অনেক রাজা-বাদশা ও উচ্চাভিলাষী 
ব্যাক্তি মাড়িয়েছেন সে-প্রান্তর । তখন তাদের মতে 
ও পথে বাঁধ ও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কে? এবং 
প্রভাতালোকিত পথ থেকে? 

আমি মনে করি, এ-ধরনের একটা প্রশ্ন প্রত্যেক 
সূচনালগ্নে ৷ থাকাটা নিন্দনীয় নয়, অদ্ভূতও নয়; 
রং স্বভাবসম্ভৃত ৷ একটি প্রজন্মের উদয়ে যেখানে 
এমন প্রশ্ন হওয়া খুব স্বাভাবিক । সেখানে একটি 
জাতির আবির্ভাবে কেন হবে না এমনতরো প্রশ্নের 
প্রাবন? এ-প্রশ্নের উত্তর কী? উত্তর যদি হয় 
ইতিবাচক, অর্থাৎ এই জাতিকে যদি প্রেরণ করা 
হয়েছে উপরিউক্ত কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে 
এবং পৃথিবী ও পৃথিবীবাসীর কাছে যদি না থাকে 
তাদের অভিনব কোনে উদ্দেশ্য ও স্বতন্ত্র কোনো 
আহবান, তা হলে সত্যিকার অর্থেই এ-জাতি এক 
অনর্থক জাতি এবং স্বাবলম্বনপিপাসু পৃথিবীর বুকে 
একদল পরান্নভোজী । 

আসলে আল্লাহ তা'য়ালা এসবের জন্য প্রেরণ 
করেন নি এ-জাতিকে | বাস্তবেই এসবের জন্য 
প্রেরণ করতে হয় না কোনো জাতি বা ব্যক্তিকে । 
কারণ এসব চিন্তা-চাহিদা ও স্বভাব-অভ্যাস হলো 
মানুষের স্বভাবসঞ্জাত। এসবের জন্য নবী- 
আবিভাবের, নতুন জাতি-প্রেরণের এবং সুদীর্ঘ 
কষ্টসাধনের যেমন- প্রয়োজন হয় না, তেমনি 
আমূল পরিবর্তনের এবং চিন্তাধারা ও জীবনধারায় 
পৃথিবীব্যাপ্ত ইতিহাসাতীত বিবর্তনের ৷ এ-জাতির 
আবিভবি হয়েছে এক মহান ও মহামূল্যবান লক্ষ্য 
নিয়ে । এক বিরল-অস্তিত্ব বিষয় নিয়ে। 
মানবজাতির কাছে যে লক্ষ্যের নেই কোনো 
স্মৃতি । যুগে যুগে যার ভাগ্যলিপি ছিল শুধুই 
বিস্মৃতি। কারণ পূর্বেকার রাসূলগণের অবাধ্য 
উম্মতরা এ-উদ্দেশ্য-বাস্তবায়নে নির্মম অবহেলা 
করেছে । এ-মহান লক্ষ্য-বিমূতয়িনের জন্য আল্লাহ 
পাক এ-জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, 
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হয়েছে মানুষের কাজে-কল্যাণে । তোমরা 
মান্ষদেরকে সৎ কাজের আদেশ করবে এবং 
অসৎ কাজ হতে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি 
ঈমান রাখবে |” 


এ-আয়াতে আল্লাহ পাক বলিষ্ভাবে ঘোষণা 
করলেন যে, এ-উম্মত মরুভূমিতে গজানো 
আগাছা নয় | নয় স্রোতে ভেসে আসা খড়কুটা । 
এ-উম্মত উদ্দেশ্যহীনতায় পীড়িত নয়। বরং 
উদ্দেশ্যময়তায় দীপিত | অন্যান্য উম্মতের মতো 
নিজ স্বার্থসাধনের জন্য আগমন হয় নি এ- 
উম্মতের ৷ হয়েছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ- 
সাধনে । এ এমন এক বৈশিষ্ট্য যার কারণে জাতি 


জুন'১২ 


আয়নায় । এ-উম্মত ছাড়া আর যতসব উম্মত 
বিগত হয়েছে সবই ছিল স্বার্থের দাসানুদাস | পেট 
ও প্রবৃত্তির বিলীন বন্দী । যারা স্বার্থের জন্য 
লড়েছে, স্বার্থের পথে মরেছে । পক্ষান্তরে মুসলিম 
জাতিই সে-জাতি যাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে 
সমূহ মানুষের কাজে-কল্যাণে | যারা মানুষকে সৎ 
কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ হতে 
নিষেধ করে । আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে । 
আল্লাহর পথে নিজেকে অর্পণ করে । 

আরব উপদ্বীপের প্রাণকেন্দ্র মক্কায় যখন এ- 
উম্মতের প্রথম বীজ গজালো । কুরাইশের 
লাগামধারী স্বচিন্তার ফণা উচিয়ে ধরল তাদের 
দিকে | সেই নবোভভূত জাতিকে তারা দাড় করাল 
মানবতার সেই চিরায়ত ও চিরচেনা মানদণ্ডে, 
যুগে যুগে যে মানদণ্ডে দীড় করিয়েছে মোহাবাদী 
ও জড়বাদীদেরকে । তাদেরকে উদ্দেশ্যহীন ও 
কর্তব্যবিমূঢ়ু জাতির পাল্লায় পরিমাপ করল | মনে 
করল, এদেরকে ভুলিয়ে-লোভিয়ে লক্ষ্যচ্যুত করা 
যাবে অনায়াসে | তাই কুরাইশের এক দল সে- 
যুগের প্রথম মুসলামান এবং ইসলামি দাওয়াতের 
ইমাম নবী আ্ঞ্জ-এর কাছে গেল এবং তাদের 
নেতা আবুল ওয়ালিদ হুযুরকে সম্বোধন করে 
বললেন, 
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“হে মুহাম্মদ! তুমি স্বজাতির কাছে এক অদ্ভুত 
বিষয় নিয়ে এসেছ, যার মাধ্যমে তুমি তাদের 
সংঘবদ্ধতাকে চুর্ণ-বিচূরণ করে দিয়েছ। তাদের 
স্বপ্নকে আখ্যা দিয়েছ কল্প-কাহিনি ৷ তাদের ধর্ম ও 
উপাস্যদের দিকে উচিয়ে নিন্দার তর্জনী । 
চিরকলম্কে কলঙ্কায়িত করেছ । শোন! আমি 
তোমার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করছি। সদয় 
বিবেচনাপূর্বক সেখান থেকে চাইলে তুমি কিছু 
গ্রহণ করতে পার । নবী বললেন, বলুন হে 
আবুল ওয়ালিদ! আমি শুনব । তিনি বললেন, “হে 
ভ্রাতুম্পুত্র! তোমার কর্ম ও ধর্মের অন্থিষ্ট নেশা ও 


অন্বেষা যদি হয়ে পদ, সম্পদ ও সম্মান, তা হলে 
সম্পদের প্রাসাদ গড়ে দেব তোমার উদ্দেশে । 
তখন তুমি সম্পদে চ্যাম্পিয়ন হবে । আর যদি 
তুমি চাও সম্মান ও নেতৃত্ব, তা হলে নের্তৃত্বর দণ্ড 
তুলে দেব একমাত্র তোমারই হাতে । আর যদি 
চাও রাজত্ব, তা হলে আরবের পুরো রাজত্ব অর্পণ 
করব তোমারই পদযুগলে ।”* 

শান্তিময়তায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যাত 
করলেন প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠতায় ৷ কারণ কুরাইশের 
পক্ষ থেকে এমন লোভ-উদ্দীপক প্রস্তাবনা শুধু 
ব্যক্তি রাসূলের ওপর ছিল না, ছিল পুরো জাতির 
ওপর | ঠিক তেমনিভাবে সেই প্রস্তাবনার 
ঘৃণাপংস্কীল প্রত্যাখ্যান শুধু ব্যক্তি রাসূলের পক্ষ 
থেকে ছিল না, ছিল কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন সকল 
উম্মতের পক্ষ থেকে । এ ছিল নুবুওয়ত-নন্দিত 
প্রতিনিধিত্ব । নবী আ্জ্রএর এমন 
আত্মবিশ্বাসবলিষ্ঠ আচারে-আলাপে তারা অ-বাক 
হয়ে পড়ল । তারা বুঝতে পারল যে, এহেন 
বানানো ভেজাবেড়ালিতে তাদের চিড়ে ভিজবে 
না। এমন পথসচেতন যাত্রীকে দিকভ্রান্ত করা 
যাবে না। এমন আত্মপ্রত্যয়ী জাতির আদর্শ- 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে, বিশ্বাস ও আত্মবিশ্বীসে সঙ্গে 
কিছুতেই চলতে পারে না বিকিকিনির ছেলেখেলা । 
ফলে জীবনে আর কোনো দিন তারা নবী ও তার 
উম্মতের কাছে এহেন প্রস্তাব পাঠানোর দুঃসাহস 
করে নি। সঙ্গতভাবেই এবার তারা অন্য পথে 
এগুলো । লোভনের পথ ছেড়ে শোষণের পথ 
ধরল । শুরু হল দুর্বরি ছন্দ। কিসের ছন্দ? 
জড়বাদী স্বার্থের? পদ-সম্পদের? বাজার ও 
বাণিজ্য দখলের? না । বরং এ-ছন্দ ছিল ইসলামে 
ও জাহিলিয়াতের | সষ্টা ও সৃষ্টির ইবাদতের । ছিল 
আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের | এই দ্বান্দিক 
প্রতিযোগিতা ছিল এমন এক উদ্ধত জীবনের সঙ্গে 
যা মানত না কোনো বিধি-বাধা, বিশ্বাস করত না 
হাশরের বিভীষিকা | 

এ-ছ্ন্দ ও ধন্দের ফলে কিছু দিন যেতে না যেতেই 
তাদের মধ্যে সংঘটিত হল এক এতিহাসিক যুদ্ধ । 
বদরের যুদ্ধ । মুসলমানরা ছিলেন মাত্র তিনশ' 
তের জন । তাও নিঃস্ব-নিরন্ত্র । কাফেররা ছিল 
এক হাজার বা ততোধিক সসন্ত্র, যুদ্ধপটু ও 
সমরকুশলী | রণক্ষেত্রে স্বয়ং নবী ঞ্জঞ্জ নেতৃত্্‌ 
দিলেন । তিনি নিশ্চিতভাবেই জানতেন, 
পরিষ্কার । অর্থাৎ মুসলমানদের পরাজয় 
অবধারিত | কারণ সবলদের হাতে হবে দুর্বলদের 
পরাজয় এবং শক্তিধদ্ধদের হাতে হবে 
শক্তিরিক্তদের বিপর্যয় এটাই তো দ্বন্দহীন ও 
এঁকান্তিকতায় আল্লাহর কাছে আকুতি জানালেন । 
এবং তাদের জন্য সুপারিশ করলেন এমন ভাষা ও 
ভালোবাসা দিয়ে যাতে সে-জাতির প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 


তাদের সৃষ্টি অভিষ্ট লক্ষ্য । 

নবী আজ দুআয় এ-কথা বলেন নি যে, শক্রদের 
বাহুস্থ এ-ক্ষুদ্র দল যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে 
বাজার-বাণিজ্য-ক্ষেত-শিল্প নিজস্ব গতি ও গন্তব্য 
হারিয়ে নিপতীত হবে অস্থিরতার কানাগলিতে । 
জীবনচালনা ও রাষ্ট্রপরিচালনা বিকাশের বিস্তৃত 
গিরিপথে । এমনকি সমগ্র দেশ ও সমূহ শহরও 
বিলীন-বিরান হয়ে যাবে । না, তিনি এসব কিছু 
বলেন নি। কারণ এগুলোর কিছুই মুসলামানদের 
ওপর নির্ভরশীল নয়। এগুলো তো তাদের 
আবির্ভাব-পূর্ব সমেয়ও ছিল সমান সমান পথে ও 
গতিতে এবং থাকবেও কিয়ামত অবধি | বরং নবী 
জর্জ নিজের দুআয় মুসলমানদের সে-লক্ষ্যের 
কথাই উল্লেখ করলেন, যার বাস্তবায়নের জন্য 
তাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং যে 
দায়িত্ব শুধু তাদেরই ঘাড়ে ন্যস্ত হয়েছে । সুতরাং 
তিনি আল্লাহর কাছে বললেন, 
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“হে আল্লাহ! এই ক্ষুদ্র দল যদি ধ্বংস হয়ে যায়, 


তা হলে এই পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার 
মত কেউ থাকবে না ।” 


এবং মুসলমানদেরকে শক্রদের ওপর 
এতিহাসিভাবে বিজয় দান করলেন । তাদের 
অস্তীত্বকে দান করলেন স্থায়ীত্বের সৌরভ ও 
গৌরব । কারণ ইবাদতঘনিষ্ঠ জীবন হলো 
মুসলমানদের অস্তীত্ব ও স্থায়ীত্বের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ | ইবাদত ও মুসলমানদের অঙ্গাঙ্গিতায় যদি 
ছেদ পড়ে, ইবাদত-সম্পাদন ও তার বিশ্বময় 
উন্নয়নে যদি বিভেদ ও বিপদ ঘটে, তাহলে 
সন্দেহ নেই, তাদের জীবন ও জগতবাদী 
সম্পর্কেরও বিলয় হবে | হবে পরাজয় ও বিপর্যয় । 
এমন অবস্থা যদি হয়, তা হলে আল্লাহ তা'য়ালা 
তাদের ওপর থেকে তোলে নেবেন ক্ষমা-করুণার 
আশ্রয়চ্ছায়া । তখন তারাও অন্যান্য উম্মতের 
মতো জীবনের নীতিমালা ও জগতের বিধিধারার 
সামনে নত ও অবনত হতে বাধ্য হয়ে পড়বে । 
বরং অন্যান্য উম্মতের চেয়ে তারা আরও বেশি 
অপরাধদীর্ণ হবে । হবে চরমভাবে মূল্যহীন । 
কারণ এদের জীবন ও অস্তীত্ের জন্য এমন 
উম্মতের পদযুগল । আলুহ তায়ালা যথাযথ 
ঘোষণা দিয়েছেন : 
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(হে নবী!) আপনি বলুন! আমার পালনকর্তা 
পরওয়ী করেন না যদি তোমরা তাকে না ডাক। 


জুন'১২ 


তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্তর নেমে 
আসবে অনবির্ষ শাস্তি 1” 

মুসলমানরা আল্লাহর সে-শর্তকে শর্ত ও 
স্বার্থহীনভাবে সংরক্ষণ করেছেন । পূর্ণ করেছেন 
তাদের প্রীতি ও প্রতিশ্রুতি ৷ মুসলমানরা বদর 
প্রান্তরের সেই সর্বগ্রাসী বিভিষীকা ভূলে যায় নি। 
ভুলে যায় নি বিশ্বের বুকে তাদের অস্তীত্ব টিকিয়ে 
রাখার কথা । আজীবন তারা হৃদয়ে গেথে 
ও দানের ইতি ও স্মৃতি ৷ কারণ আল্লহর জগতে 
ও জমিতে তার ইবাদত-উপাসনা একমাত্র 
প্রতিষ্ঠার মহামূল্যবান বাণী নিয়ে তারা আবির্ভূত 
হয়েছেন পৃথিবীর বুকে । সেই বাণী পৌছে 
ব্যক্তির ঘরে-ঘরে ৷ সেই বাণী পৌছে দেওয়ার 
পথে তারা অবিশ্বাস্য প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞার পরিচয় 


দিয়েছেন । প্রদর্শন করেছেন চেষ্টা-সাধনার পরম 
পারাকাষ্ঠা । এমনকি মায়াবী মাতৃভূমি ছাড়তেও 
তারা বিচলিত হননি, বিব্রতবোধ করেননি । যুদ্ধে 
জীবন দিয়ে জীবিত করেছেন আল্লাহর দ্বীন । 
কারণ তাদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তারা পুরো 
জাতির কাছে আল্লাহর মনোনীত প্রতিনিধী ৷ 
বিশ্ববাসীর কাছে দীনের পতাকাবাহী | 

কাদেসিয়া যুদ্ধের আগে হযরত সা'য়াদ রিব্য়ী বিন 
এমন অবস্থায় প্রবেশ করলেন যখন তিনি শাহী 
টুপি পরিহিত অবস্থায় স্বর্ণের চেয়ারে বসা 
ছিলেন । অন্যান্য সৈন্য ও সহযোগীরা তার 
বৈঠককে সঙ্জিত করেছেন স্বর্ণখচিত কার্পেট ও 
গালিচা দিয়ে । সাজিয়েছেন মুক্তো-মূল্য পাথর ও 
বহুবর্ণিল সাজ-সঙ্জা দিয়ে । অথচ রিব্য়ী তার 
স্বাভাবিক অনাড়ম্বর পোশাক পরিহিত অবস্থায় 


27১ 
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[হবীন্বি ও আখ্ুন্বিক শ্পিম্ষীলর একটি অন্বন্যত ওভিষচ্ঠান্ব] 
প্রবাসী ও কর্মব্যস্ত অভিভাবকদের জন্য নির্ভরযোগ্য এক ছীনি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত : ১৪২৪ হিজরী, মুতাবেক ২০০৩ ইংরেজি 


ঞ মনোরম দ্বীনি পরিবেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পিতৃয়নেহে শিক্ষাদান । 
& দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, অংক তথা আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় | 

& ধর্মীয় নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে আমলী হিসেবে গড়ে তোলা । 
& ছাত্রদের কাপড় ধোয়া, আয়রনসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা । 
& রুটিন মাফিক, স্বাস্থ্য সম্মত ও উন্নতমানের সুষম খাবার পরিবেশন | 

& সুপরিসর পরিচ্ছন্ন নিরাপদ আবাসন ও সার্বক্ষণিক তন্বীবধান । 


শিক্ষাপ্রণালী 


ইংরেজি, অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। 


মাত্র দু'বছরে সহীহ-শুদ্ধরূপে কুরআন শরীফ নাজেরা পড়ার যোগ্যরূপে গড়ে তোলা 
হয় । ১৫টি সুরা মুখস্থ করানো হয় এবং যাবতীয় দু'আ কালিমা ও 
মাসায়িল শিক্ষা দেওয়া হয় । পাশাপাশি প্রে/নার্সারি হতে কে. জি. টু পর্যন্ত বাংলা, 


প্রয়োজনীয় 


মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয় । কালেমা-নামীজ, আযান-হব্ধবীমত, পাক-তাহারাতের 


ডল: বন সব 
বিভাগ 


সুমাত মোতাবেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাথে সাথে আরবী, বাংলা, অংক ও 
ইংরেজির প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয় । 


চস মাত্র ছয় বছরে ডিগ্রি পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজিসহ ছালেছ ছানভীয়া 


ছাত্রদের জন্য 
কিতাব বিভাগ 


(জামাআতে ছুয়াম) পর্যন্ত শিক্ষা সমাপ্ত করা (অর্থাৎ আট বছরে বি. এ. 
পর্যন্ত বাংলা ইংরেজিসহ দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত) । 


বিঃ দ্রঃ- প্রতি বছর শীওয়ীল মাসের ০৭ তারিখ হতে ভর্তি আরম্ভ হয় । 


সীমিত আসনে ভর্তি করা হয় । 


বাড়ি £ ১৭২, রোড 4 ৮, ব্লক 7 বি, চান্দগাও আবাসিক এলাকা 
চট্টগ্রাম । ফোন ৫ ০১৯১১ -৮৮ ১৩ ৪৫, ০১৯১৭-০৪ ৬৬ ০২ 


-।॥ আত্তান্তহীদ ১৯ 


রুস্তমের কাছে প্রবেশ করলেন । উপরন্তু তার সঙ্গে 
ছিল তীর, ঢাল এবং যুদ্ধের ঘোড়া ইত্যাদি । তিনি 
ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়েই সেই অতিমূল্যবান 
কার্পেটের ওপর দিয়ে রুস্তমের কাছে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন । তার ঘোড়াকে বেঁধে দিলেন 
হীরাবৎ চেয়ারের খুঁটির সঙ্গে । তিনি যুদ্ধের 
পোশাকপরিহিত এবং যুদ্ধের সাজে সজ্জিত 
অবস্থায় রুস্তমের সঙ্গে আলাপ করতে মনোযোগী 
হলেন । তার এই দারুণ বীরত্ব দেখে রুস্তমের 
সৈন্যরা বিস্মিত ও বিচলিত কণ্ঠে বললেন, 
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2৬৭১৩ এ ৪৪ 
“আপনি দয়া করে যুদ্ধের হাতিয়ার খুলে নিন । 
তিনি বললেন, আমি আপনাদের কাছে 
স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আসিনি । এসেছি আমন্ত্রিত 
হয়ে। আমি তো আহত হয়ে আসিনি, এসেছি 
আহত হয়ে । এ-অবস্থায় আলোচনা করলে 
ভালো, না হয় আমি এক্ষণই ফিরে যাচ্ছি । রুস্তম 
বললেন, তাকে এ-অবস্থায় অনুমতি দাও । রিবৃয়ী 
সেই কোমল-মসৃণ কার্পেটে তীরের ওপর ভর 
দিয়ে রুস্তমের সঙ্গে সংলাপ শুরু করলেন । 
রিব্য়ীকে তারা প্রশ্ন করলেন, আপনাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন কে? তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ 
তা'য়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন । যেন আমরা 
উপাসনা থেকে সষ্টার উপাসনার দিকে | পার্থিব 
সংকীর্ণতা থেকে স্বীয় বিশালতার দিকে । 
অন্যবিধ ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়- 
শান্ত প্রান্তরে | তিনি তার দীন দিয়ে সৃষ্টিজগতের 
কাছে আমাদেরকে পাঠিয়েছেন শুধু তার দ্বীনের 
দিকে তাদেরকে আহ্বান করার জন্য | তাই যারা 
আমাদের দাওয়াতকে সানন্দে গ্রহণ করবে 
তাদেরকে বুক পেতে বরণ করে নেব | আর যারা 
আমাদের দাওয়াত বর্জন করবে তাদের সঙ্গে 
আমরা প্রাণপণে লড়ে যাৰ আজীবন । প্রয়োজন 
হলে বিলিয়ে দেব জীবনের সব অর্জন-উপার্জন | 
আল্লাহর প্রতিশ্রাত এশর্ধ অর্জন করা পর্যন্ত 


জুন'১২ 


শরীরের শেষ রক্ত-কণা দিয়ে হলেও রাঙ্গিয়ে যাৰ 
পৃথিবীর সবুজ প্রান্তর ৷ তারা বললেন, আল্লাহর 
সেই প্রতিশ্রাত এশ্বর্ধ কী? তিনি বললেন, 
শহীদদের জন্য চিরসুখের জান্নাত এবং গাযীদের 
জন্য দুনিয়াতেও শান্তি-সফলতার যামানাত ।”* 


আল্লাহর এক অনবদ্য দয়া ও দান হলো, তিনি 
মুসলমানদের জন্য সমূহ পবিত্র জিনিস হালাল 
করে দিয়েছেন । তাদের জীবিকা ও উপার্জন- 
পন্থার দরজা দরাজভাবে খুলে দিয়েছেন । আল্লাহ 
পাক বলছেন, 


54209521609 ঞ ৪১৬৪৯ 
৪ রি «৫০ হার 9 নি 918 ৮ 
24-09-0191) 0250 ৫৯4১ ৩১৮)০, 


ওর 
(হে নবী!) আপনি বলুন! কে হারাম করেছে 
আল্লাহর সাজ-সঙ্জা এবং পবিত্র খাদ্যসমূহকে যা 
তিনি সৃষ্টি করেছেন বান্দাদের জন্য | আপনি 
বলুন, এসব নেয়ামত পার্থিব জীবনে (মূলত) 
মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিনে একমাত্র 
তাদেরই জন্য 1” 


আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র বলেছেন, |] 
০ 2:০৮ 228 22 
175203 ০১৮০৭ 81952 ১০] 9512৯ 


নব ০৮৭ ১০126 15893 0 1৮55 ৩১ 
তারপর যখন নামায আদায় করা হয়ে যায় তখন 
তোমরা ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ 
তালাশ কর । আর আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণ 
কর ।”৮ 


কিন্তু এখানে অনুভবের ও অনুধাবনের বিষয় 
হলো, আল্লাহ তায়ালা কোনো জাতিকে শুধুই 
পার্থিব অর্জন-উপার্জনের বিশালায়ন ও 
বিলাসায়নের জন্য আবির্ভত করেননি । 
সেগুলোকেই তাদের জীবন-জগতের একমাত্র 
লক্ষ্য হিসেবে নির্ণিত করেন নি । বরং তাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন আখেরাতমুখী ও পরকাল-অভীসারী 
সাধনায় নিমগ্ন হতে । জীবন-জীবিকার সমুদয় 
দান-উপাদান সৃষ্টি করেছেন তাদেরই উদ্দেশ্যে 
পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের জন্য । আর 
জন্য । “সব সৃষ্টি তোমাদের জন্য ৷ তোমরা সষ্টার 
জন্য । মানুষের জীবন ও জীবনের উপকরণকে 
তাদের আবির্ভাব-উদ্দেশ্যের একান্ত নত ও 
পদানত করে বানিয়েছেন । অতএব উপকরণ যদি 
উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিংবা উপলক্ষ 
সেগুলোকে ছুঁড়ে মারতে হবে পরিত্যক্ত 
ছাইগাদায় । মুসলমানরা যদি মাধ্যমের ওপর 
মাকছদকে প্রাধান্য দিতে ইতস্ততবোধ করে, তা 
হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধেয়ে আসে নিন্দা- 
ভ€সনার বজস্নোত। তাই আল্লাহ পাক 
মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 
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“আপনি বলুন! তোমাদের নিকট যদি তোমাদের 
তোমাদের পত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের 
অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা, যা নষ্ট 
হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা 
তোমরা পছন্দ কর (এগুলো যদি) আল্লাহ, তার 
প্রিয় হয়, তা হলে আল্লাহর (শাস্তি) বিধান আসা- 
পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসেকদেরকে 
হেদায়ত করেন না |” 
একসময় আনসারিরা যখন সর্বত্র ইসলামের 
জোয়ার ও জয়জয়কার দেখে মনে করলেন যে, 
এবার আমরা নিজেদের মাল-সম্পদ গুছিয়ে- 
সাজিয়ে নেওয়ার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে 
পারব, তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের নিন্দা 


এ ০ 4) ও ৮6 ৫ ই 
2৫904 ১055৯ 
“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও 

না ও 


0132 ছা 5 1385) বির 

1475 42122 
“হে আনসারিরা! আল্লাহ তায়ালার দীন যখন 
ইজ্জত ও আভিজাত্যে পূর্ণায়ত হলো এবং 
ক্রমান্বয়ে দীনের শক্তি ও সহযোগী যখন বাড়তে 
লাগলো, তখন আমরা পরস্পর বলাবলি করেছি 
যে, এখন আমরা মাল-সম্পদ গুছিয়ে-সাজিয়ে 
নেওয়ার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে পারি । তখন 
আয়াত নাযিল করলেন ।”+১ 


মোট কথা ইসলামের দৃষ্টিতে জড়জীবনের স্থল 
ওজ্ভ্বল্যের চেয়ে স্বর্গ-জীবনের স্থায়ী সাফল্যই 
হলো মুসলমানদের মোক্ষম ও মহোত্তম উদ্দেশ্য । 
কিন্ত আজ অত্যন্ত আক্ষেপের ও মনস্তাপের বিষয় 
যে, মুসলিম জাতিও শেষ পর্যন্ত জাহেলী যুগের 
সৌন্দর্যে মাতাল হয়ে বসেছে । স্থুল ওজ্ঘল্যের 
যাঁতাকলে নিম্পেষিত আজ মুসলিম জাতির মন- 
মনন । তাদের একান্ত উদ্দেশ্য আজ পার্থিব জীবন 
ও জীবনের উপকরণ | দুনিয়ার মধুরতায় ও 


_॥ আত্তার্তহীদ ২০ 


মাদকতায় উন্মত্ত তাদের ভূতি । আজ 
মুসলমানদের শহর-সদর ও প্রাসাদোপম বাড়ি-ঘর 
দেখলে মনে হয় যেন জাহেলীয় জাতি ও তাদের 
মাঝে নেই কোনো পার্থক্য; বরং তাদের মাঝে 
রয়েছে একান্ত মাননিক এঁক্য ৷ জড়বস্তর পেছনে 
চিন্তা-দংশিত দৌড়বাঁপ, বিচারবিহীন উপার্জন ও 
বিলাসিতা, আনুগত্যহীন সাধনা, সদিচ্ছাহীন 
কর্মতৎপরতা, ছ্বীন-ভোলানো পেশা, আল্লাহ- 
আল্লাহর বিরুদ্ধবাদী রাজত্ব, অন্ধকারাকীর্ণ 
কর্মযজ্ঞ, বীরত্ব সত্বেও কাপুরুষোচিত আচরণ 
এবং অলসতা ও অজ্ঞতাপীড়িত জীবন-যাপন 
ইত্যাকার সর্বনাশা ও আত্মঘাতী কর্মযজ্ঞের 
কারণে মুসলিম জাতি আজ ধ্বংসের অতল 
গহবরে ক্রমনিমজ্জমান । তাদের অস্তীত্বের সং 

ও সংঘর্ষ আজ বিপন্নতায় বাসমান । 

হে সম্মানিত সমাবেশ! আপনারা যদি মুসলিম 
দেশগুলোর খোজ নেন এবং বাজারে-বাণিজ্যে, 
অফিসে-আদালতে এবং সরকারি অন্যান্য কাজ- 
কর্মে তাদের আসা-যাওয়ার অবস্থা ও ব্যবস্থা 
পর্যবেক্ষণ করেন, তা হলে আপনারা বুঝতে 
পারবেন যে, এ-উম্মততে এসব কাজের জন্য সৃষ্টি 
করা হয়নি । বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে 
অন্যতর উদ্দেশ্যে । আরও মহত্তর লক্ষ্যে । সে- 
লক্ষ্য পবিত্র-পয়মন্ত, শুভ্র, শিশির-ম্নাত । যে-লক্ষ্য 
মুসলমান এবং কাফেরের মাঝে পরস্পরিত নয়, 
পরস্পর বিভাজিত | 

হায়! স্বর্ণ-যুগের সোনালিদীপ্ত এতিহ্যের সেই 
মূল্যবোধ আজ শৃণ্যবোধে পর্যবসিত হয়েছে । 
মতান্তরে ও মনান্তরে জর্জরিত তাদের 
জীবনবোধ | মুসলমানদের জীবন-যাপনের এহেন 
পদ্ধতি ও পরিস্থিতি আজ তাদের বিরুদ্ধে জাহেলী 
যুগের বর্বর ও জ্বরাজর্জর মানুষের জন্য দুর্দান্ত 
লক্ষ করে বলে, আমাদের অপরাধটা কি হে 
মুসলমান জাতি! আমরা তোমাদের নবীর নিকট 
পদ-সম্পদ, নের্তত্ব ও রাজত্ব পেশ করেছিলাম, 
তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন । অথচ 
আজ তোমাদের অবস্থা পুরো উল্টো দিকে । 
যেসব তুচ্ছ জিনিস ছিল তোমাদের নবীর কাছে 
প্রত্যাখ্যাত-পদানত, আজ সেগুলোর সামনে 
তোমাদের শীর ও শরীর পরম শ্রদ্ধায় আনত | 
মনে হয় যেন তোমাদেরকে এসব তুচ্ছ জিনিসের 
জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে । এখন গভীরভাবে ভেবে 
দেখা দরকার, কোন দলটি অধিক অপরাধী? সেই 
দল বেশি অপরাধী? যারা মুহাম্মদের কাছে পেশ 
করেছে পদ-সম্পদ, নের্তত্ব ও রাজত্ব শুধু যুদ্ধ- 
ঝগড়া থেকে মুক্তি ও স্বস্তি পাওয়ার জন্য | নাকি 
সেই দলই বেশি অপরাধণদুষ্ট?ঃ যারা নিজেদের 
নবীর ঝেঁটিয়ে বের দেওয়া ঘৃণিত জিনিসে প্রতি 
ঝাঁপিয়ে পড়ে? যেভাবে তৃষ্ঠার্ত ব্যক্তি ঝাঁপিয়ে 
পড়ে পানির ওপর, মুক্ত পতঙ্গ যেভাবে ঝাপিয়ে 
পড়ে আগুনের ওপর । 


জুন'১২ 


হে মুসলমান! আজ তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে 
বসেছে জীবন-জীবিকা, পদ-মর্যাদা, রাজত্ব ও স্থুল 
আভিজাত্য | তা হলে কেনইবা গতকাল তোমরা 
দীন-প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মুখোশ পরেছিলে? দ্বীন- 
প্রচারের নামে দুনিয়ার ওপর নের্তত্বের ছড়ি 
ঘুরিয়েছিলে? তোমরাই তো আমাদের জীবনের 
ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সমূলে মুচড়ে দিয়েছিলে । কি 
প্রয়োজন ছিল সবগ্রাসী সেই আঘাতের ও 
সংঘাতের? সর্বস্বান্তকারী যুদ্ধের ও দ্বন্দেঃ যেসব 
যুদ্ধ সন্তানদেরকে এতিম বানিয়েছে, মহিলাদেরকে 
করেছে স্বমীহীন এবং সর্বসাধারণকে করেছে 
বাস্তভূমিহীন। তাই আজ তোমরা আমাদের সেই 
রক্ত ফিরিয়ে দাও যা ঝরেছে উহুদ-বদরে, 
দাও সেইসব প্রাণ যা দ্বীনের নামে ঝরে পড়েছে 
অকাতরে । আনন্দে-স্বাচ্ছন্দে যাপিত আমাদের 
জীবনের সেই সোনালি দিনগুলো কি তোমরা 
আজ ফিরিয়ে দিতে পারবে? 

উত্তর কি হবে তোমাদের? যদি জাহেলী যুগের 
(যেমন- বর্তমান যুগে ইহুদি-খিষ্টান এবং অন্যান্য 
বেঈমান__অনুবাদক) তোমাদেরকে প্রশ্ন করে 
এই বলে, হে মুসলমান জাতি! তোমাদের দুনিয়া- 
বিমুখতার বৈশিষ্ট্যই বা কী? তোমরাও তো পার্থিব 
বসেছ। অধিকন্তু আমাদের রাজনৈতিক ও 
সামাজিক জীবনে নানা সমস্যার দেয়াল তোলে 
দিয়েছ। বিছিয়েছো বহুবিধ বাধার বেড়াজাল । 
আজ জনজীবনে তোমাদের কোনো ভূমিকা 
দেখতে পাচ্ছি না দারিদ্য-মোচনে কিংবা কোনো 
সমস্যা-সমাধানে । না বিশৃঙ্খলার প্রতিরোধে, আর 
না মিথ্যার প্রতিবাদে | 

সম্মানিত শোতৃবর্গ ও পাঠকবৃন্দ! বলা ও ভসনা 
অনেক হয়ে গেল । আরবী ভাষার একজন প্রখ্যাত 
কবির ভাষায় নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারি । তিনি 
বলেছেন, “কিছু মানুষের জন্য ভর্সনায়ও জীবন 
আছে । 

সবার জানা থাকা দরকার, একটি জাতির জীবন 
ও জীবনী শক্তি জিইয়ে থাকে দাওয়াত (তথা 
আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আহবান) এবং রেসালতের 
(তথা নবী-নির্দেশিত বাণী পৌছে দেওয়া) 
মাধ্যমেই । যে-জাতির নেই কোনো রেসালত, 
নেই কোনো স্বতনত্র দাওয়াত, সে-জাতির জীবন 
কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক | তাদের জীবন গাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া পাতার মতো । গাছ থেকে ঝড়ে 
পড়া পাতা যেমন সেচ কিংবা জলসিঞ্চনের কারণে 
সজীব হয়ে উঠে না, তেমনি দাওয়াত ও 
রেসালতবিহীন জীবনও সজীব ও সতেজ হয়ে 
উঠে না। ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং 
যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট 
থাকে । 

হে পাঠকবৃন্দ! আমরা বর্তমান-ভবিষ্যত উভয়ের 
কর্ণধার জাতি | ইলাহী দাওয়াত ও নববী বাণীর 


ধারক-বাহক হওয়ার সুবাদে আল্লাহর সাহায্য 
আমাদের জন্য অবারিত । আমাদের অস্তিত্ব ও 
এতিহ্যের স্থায়ীত্ব অবধারিত | কারণ নববী বাণী 
হলো স্থায়ীত্ের চিরভাস্বর, যাকে আল্লাহ পাক 
বিজয়-বিকাশ ও স্থায়ীতে দৃঢ়তা ও ধনাট্যতা দান 
করেছেন । সুতরাং আমরা যদি দাওয়াতের দায়িত্ব 
সুষ্টু-সুন্দরভাবে আদায় করি এবং রেসালতের 
উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখি, অধিকন্তু আমরা যদি 
মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের দ্বারে পৌছে 
দিতে পারি নববী দাওয়াতের দীপশিখা, তা হলে 
আমাদেরকে কখনো বিপর্যস্ত হতে হবে না 
বস্তবাদের বজ্রাঘাতে, নিম্পেষিত হতে হবে না 
যুগ-দাপটের কশাঘাতে | 

পদার্থ-বিজ্ঞানে, সমর-উপকরণে এবং পার্থিব 
উন্নতির কৌশল অবলম্বনে আজ আমরা সমকালীন 
জাতিদের তুলনায় বহু যুগ পিছিয়ে । আমাদের 
এবং তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা যেন সেই 
কচ্ছপ এবং খরগোশের ইতিহাস-খ্যাত 
প্রতিযোগিতা । কিন্তু এখানে ব্যাপরাটা হলো 
উল্টোপ্রায় । খরগোশ নিজের বিজলীবৎ দ্রুততা 
সত্তেও বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে নির্ধারিত গন্তব্যে 
পৌছুতে । আর দুভগা কচ্ছপ নিজের ভারিতা ও 
ধীরতা সত্তেও অলস নিদ্রায় বেঘোর হয়ে পড়েছে 
পথের শুরুতেই । আমরা যদি আজ তাদের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই এবং শক্তিতে ও সমর- 
কৌশলে একটু এগিয়েও যাই, তবু তাদের পাল্লা 
অগ্রগামী ৷ এই ক্রম অগ্রগতিতে যদি আমাদের 
যুগ-যুগ চলেও যায় তবু হিসাব ও ফলাফল হবে 
শন্যপ্রায়। কারণ জড়বস্ত হলো অন্ধ ও বিবেক- 
দংশিত, যা নিষ্ঠোরতায় ও নির্দয়তার এমন স্তরে 
পর্যবসিত যে, সে সত্য-অসত্যের মাঝে করে না 
কোনো পার্থক্য, উচু-নীচের মাঝে বুঝে না কোনো 
তারতম্য ৷ দাওয়াত ও রেসালতের এমন জীবনী 
শক্তি রয়েছে যা জীবন-জগতের সমূহ উপায়কে 
পরাভূত করতে পারে । বয়ে আনতে পারে ইলাহী 
নুছরতের বৃষ্টিধারা | বিশ্ববাসীকে দেখাতে পারে 
অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক সবকিছু । সেই 
অলৌকিক ঘটনাবলি এই পৃথিবীতে কত দুর্দমকে 
দমিয়েছে। কত বিজয়ীকে বিজিত করেছে। 
করেছে বহু দুর্দান্ত রাজত্বকে পরাভূত | অহংকার 
রাজাদেরকে করেছে পরপদানত । মুসলিম জাতি 
ইতিহাসে দুই দুই বার সেই অলৌকিক 
পরাক্রমকে পরীক্ষা করে দেখেছে । 

এক বার, যখন আরবরা তাদের মাতৃভূমি আরব 
দ্বীপ থেকে বের হয়ে রোম ও ফারস্যবাসীদের 
সম্মুখীন হয়েছিল । তখন আরবদের না ছিল 
কোনো সমর-সম্বল | না ছিল উন্নেখযোগ্য কোনো 
দল-বল | আরবরা পুরাতন ও জরাজীর্ণ পোশাক 
পরে যুদ্ধের পথে রওয়ানা হলো । সঙ্গে ছিল 
গুটিকয়েক যুদ্ধ-ঘোড়া ৷ তাও আবার অত্যন্ত দুর্বল 
ও ধীরচল্‌। তবু রোম এবং ফারস্যবাসীদেরকে 
চরমভাবে পরাভূত করতে তাদের খুব একটা 


_) আত্তার্তহীদ ২১ 


সময় লাগে নি। অথচ রোম ও ফারস্যবাসীরা 
জাঁকালো পোশাকে সজ্জিত পুতুলের মতো ছিল 
এশ্বর্ষে । এসব সত্ত্বেও তাদের চরম বিপর্যয় ও 
শুচনীয় পরাজয়ের কারণ হলো তারা রেসালত 
থেকে বঞ্চিত এবং দাওয়াতী কর্মতৎপরতা থেকে 
পাৎ-পতিত । সুতরাং পার্থিব কলা-শৃঙ্খলার ওপর 
আত্মবাদের এবং বাহ্য-সৌন্দর্ষের ওপর জয় হলো 
আত্মিক এশ্বর্ষের | 

দ্বিতীয় বার, তাতারীরা যখন পুরো মুসলিম বিশ্বের 
চিত্র-মানচিত্রকে আমূলভাবে পাল্টে দিল, সমূলে 
তখন কোনো ব্যক্তি ছিল না তাদের প্রতিবাদ 
জানাতে, কোনো শক্তি ছিল না তাদের সামনে 
দাড়াতে । আর মুসলমানদের অন্তরে গেড়ে বসল 
শুধুই নিরাশা আর হতাশা । ফলে তাদের 
অস্তিত্বের কায়া যেন ছায়ায় পরিণত হলো । 
তাতারীদের দর্প-দাপট এবং দ্রুত গতিমান 
বিজয়ের কারণে প্রবাদ প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল যে, 
তাতারীরা পরজিত হয়েছে বললে কখনো তা 
বিশ্বাস কর না। 

এখানেও ইসলাম দেখিয়েছে তার দাওয়াতের 
প্রক্রিয়া । ফলে দাপটদর্পীরা হয়ে গেল দাপট- 
দলিত, বিজয়ীরা হয়ে গেল বিজিত । এরই সুবাদে 
তাতারীরাও ধীরে ধীরে ইসলামের বাণী উচ্চারণ 
করা শুরু করল | ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে শুরু 
করল । ঢুকে পড়ল ইসলামের শান্তি-মিপ্ধ 
ছায়াতলে ৷ ইসলামী দাওয়াতের সেই প্রাণশক্তি 
এখনও আছে । ইসলাম এখনও পারে অলৌকিক 
সবকিছু করতে । এখনও ইসলাম অন্যান্য 
জাতিকে সানন্দে বশীভূত করতে পারে প্রাণশক্তির 
রাজত্ব দিয়ে, বিরল প্রভাবের কর্তৃত্ব দিয়ে । 

হে মুসলমান নেতৃবৃন্দ! আপনাদের পূর্বপুরুষগণ 
প্রথম জাহেলী যুগের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রসমূহের 
রাজধানী এবং এতিহ্যবাহী শহরগুলোতে ছড়িয়ে 
পড়েছিলেন এবং সোচ্চার কণ্ঠে বলেছিলেন, 
আল্লাহ পাক আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তার 
বান্দাদেরকে র উপাসনা থেকে সষ্টার 
উপাসনার প্রতি মনোযোগী করতে ৷ পৃথিবীর 
সংকীর্ণ তা থেকে বিশালতার দিকে পথ দেখাতে | 
অন্যান্য ধর্মের অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়ে 
ধন্য করতে । আপনাদের পূর্বসূরিগণই রোম 
জাতিকে ঈসা, ক্রুশ, সন্যাসী পাদরি এবং 
বাদশাদের উপাসনা থেকে মুক্ত করেছেন । ফারস্য 
জাতিকে মুক্ত করেছেন আগু পূজা থেকে । বন্য 
জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন শ্বেত বাঘ-পুজা থেকে । 
হিন্দু সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন গো-পুজা 
থেকে ৷ সবেপিরি আল্লাহর বান্দাদেরকে একমাত্র 
তারই ইবাদতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন । 
আজ পৃথিবী অনেক দিন ধরে মুসলিম জাতির 
ছড়িয়ে পড়বে দ্বিতীয় জাহেলী যুগের রাজধানী 
এবং কেন্দ্রীয় শহরগুলোতে এবং যারা দৃপ্ত কণ্ঠে 
শ্লোগান তুলবে এই বলে, আল্লাহ তা'আলা 


জুন'১২ 


আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন তার বান্দাদেরকে 
পেট ও বন্তর গোলামী থেকে একমাত্র তারই 
গোলামীর দিকে নিয়ে যেতে । স্বার্থপরতা, 
বস্তুবাদী প্রতিযোগিতা এবং পার্থিব লালসার 
ঘেরাটোপ ভেঙ্গে অল্েতুষ্টি, আত্মপ্রশানস্তি, 
পরার্থপরতা এবং দুনিয়াবিমুখতার পুণ্যময় প্রান্তরে 
নিয়ে যেতে । সবেপিরি রাজনৈতি ও সামাজিক 
নীতির অন্যায় থেকে ইসলামের ন্যায়-শোভিত 
শিবিরে নিয়ে যেতে । 

হে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবর্প! অবহেলিত দাওয়াত 
আজ আপনাদেরকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে । অসহায় 
মানবতা আজ শুধু নীরবে-নিভূতে কাঁদছে । সমগ্র 
মানবতা আজ দু বাহু বাড়িয়েছে আপনাদের 
দিকে । শক্রদের কালো হাত থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য আর্তনাদ করছে আপনাদের কর্ণকুহরে | 
ইসলামের বিশুদ্ধ দাওয়াতের প্রতি বর্তমান বিশ্বের 
ক্ষুধা ও তৃষ্তাবোধ পূর্বের চেয়ে কোনো অং 
কম নয় । পৃথিবী, বলতে গেলে, সেই ষষ্ঠ শতক 
ঈসায়ীর তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে একটুও ভিন্ন 
হয় নি। অথচ পৃথিবী আজ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ 
হয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পেশায় ও 
শিল্পে । আজ পৃথিবী বহু রাজত্ব ও বর্ণিল জাতি- 
গোষ্ঠির ভিড়ে প্রায় সংকুচিত এবং বিশিষ্ট ও বিদগ্ধ 
ব্যজিদের দিয়ে পূরণায়ত। পৃথিবীর বুকে আজ 


বিদ্যমান কতশত আবেদন-আন্দোলন । চারদিকে : 


আজ কুবৃত্তি ও মনোবৃত্তির অথৈ প্রাবন। এসব : 
কিছুর আধিক্যের কারণে পৃথিবী এমন সংকীর্ণ ! 


হয়ে পড়েছে যেখানে, বলতে গেলে, তিল 


ধারণেরও জায়গা নেই । এমন অবস্থায় যদি | 
মুসলমানরা মানবতাকে আল্লাহর প্রতি ডাক দিয়ে । 
না যায়, মরনোনুখ মানবতার কাছে জীবন-বাণী ; 
না নিয়ে যায়, উপরন্ত তাদের উদ্দেশ্যই যদি হয়ে : 


পড়ে শুধু স্বার্থসিদ্ধি, তা হলে দ্বীনি দাওয়াত ও 


অবিশ্বাস্য শ্রম-সাধনায় অর্জিত নিজেদের | 
গৌরবোজ্ঘল অতীত-এতিহ্যকে টিকিয়ে রাখা | 


সম্ভবপর হবে না । তখন তাদের অস্তিত্বও কোনো | 
রকম শোভা পায় না। কারণ তাদেরকে সাহায্য 
করা হয়েছিল এবং অস্তিত্বের প্রতিযোগিতায় 
তাদেরকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল একমাত্র 
ইবাদতের কারণে, দীনি দাওয়াতের কারণে । 

পৃথিবীর মানচিত্রে দীনি দাওয়াতই হলো একমাত্র 
দ্বারখোলা ক্ষেত্র, যা সবসময় শূন্য পড়ে থাকবে 
পৃথিবীর মানচিত্রে । যাকে কোনো জাতি বা 
কোনো দাওয়াত পরিপূর্ণভাবে ভরিয়ে তুলতে 
পারবে না । সুতরাং মুসলমানরা যদি সে-ক্ষেত্রকে 


আবাদ করতে পারে, তা হলে তা নিজেদের ওপর | 


এবং সমগ্র মানবজাতির ওপর, যার পরে নেই, 


করুণা হবে এবং আজকের তথা কথিত সভ্য 


পৃথিবীকে ধ্বংসের অতল থেকে রক্ষা করা যাবে । 


লেখক: কলামিস্ট, অনুবাদক 


১ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, কারওয়ানে 
জিন্দেগি, খ. ১, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭ 

২ আল-কুরআন, স্তর আলে ইমরান, ৩:১১০ 

ও (ক) ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়। 
মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং 


গ্রুপ, হলব, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ 
১৯৫৫ খি.), খ. ১, পৃ. ২৩৯; (খ) ইবনে কসীর, 
আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৮ হি. _ ১৯৮৮ খি.), খ. ৩, পৃ. ৮১ 
(ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০০ খি.), খ. ১, পৃ. 
৩৩৪, হাদীস: ২০৮ ও খ. ১, পৃ. ৩৪৫, হাদীস: 
২২১; খে) মুসলিম, আাস-সহীহ্‌ দার 
মত তুরাস আল-আরাবী, বয়রূত, 
লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩৮৪, হাদীস: ৫৮/১৭৬৩; 
(গ) তিরমিযী, আস-স্ুনান, মাকতাবাতু ওয়া 
মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, মিসর (১৩৯৫ 
হি. _ ১৯৭৫ খরি.), খ. ৫, পৃ. ২৬৯, হাদীস: ৩০৮১ 
€ আল-কুরআন, সুরা আল-ফুরকান, ২৫:৭৭ 
* ইবনে কসীর, গ্রাঙজ্, খ. ৭, পৃ. ৪৬-৪৭ 
+ আল-কুরআন, সরা আাল-আ'রাফ, ৭:৩২ 
” আল-কুরআন, সরা আল-ভুম্বতা, ৬২:১০ 
* আল-কুরআন, সরা আত-তাওবা, ৯:২৪ 
+* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:১৯৫ 
+ আবু দাউদ, আস-স্বনান, আল-মাকতাবাতুল 
আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ১৩, হাদীস: 
২৫১২ 


০০ 


শনি গ্রহের চাদ (উপগ্রহ) ডাইওয়ানে | 
অক্সিজেনের অভিতু খুঁজে পেয়েছে নাসার নভো। 
। খেয়াযান ডিসকভারি | সম্প্রতি জিওফিজিক্যাল ! 
| রিসার্চ লেটারে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ: 
| কথা স্বীকার করেছেন বিজ্ঞানীরা প্রতিবেদনে ! 
| গবেষকরা বলেছেন, প্রতিনিয়ত সূর্যকে প্রদক্ষিণ! 
|করে চলা দৈত্যাকার গ্যাসিও গ্রহ শনির! 
| অন্যতম চাঁদ ডাইওয়ানের চারপাশে খুব সম্ভব! 
| অক্সিজেনের স্তর রয়েছে । অবশ্য ডিসকভারির। 
পরিচালিত এর আগের গবেষণাগ্ডলোর | 
( ফলাফলও সাম্প্রতিক এই থিউরিকে সমর্থন। 


: কলেজের প্রফেসর ত্যান্ড্ু কটিস বলেছেন, 
| ডাইওয়ানে অক্সিজেন পাওয়া গেলেও এতে : 
| কিন্তু তরল জল নেই । তাই জীবনেরও সম্ভাবনা: 
| নেই । তবে শনি ও বৃহস্পতির অন্য গ্রহগুলিতে ! 
| তরল জলের সমুদ্র থাকা খুবই সম্ভব | সেটি! 
[হলে ওইসব উপগ্রহগুলোতে জীবনের চিহ্ন! 

| পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে | | 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


নারী স্বাধীনতা 
ও মানবাধিকার 


নুমান মাহমুদ আনসারী 


অভিশপ্ত ইবলিস যে দু'টি মারাত্বক কুহকের মধ্যে 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকার | বিশেষ গুরুত্পূর্ণ যে, 
দুর্টি শব্দবন্ধই অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং বাহ্যত 
প্রীতিকার । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দু'টি কথাই মানব 
বংশের জন্য অত্যন্ত রহস্যজনক ও মায়াবী দুটি 
সর্বনাশা গহবর । নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকার 
নামক এই আপাত-অপরিহার্য দুই শ্লোগান ও 
আন্দোলনের যারা জন্মদাতা, প্রবক্তা ও প্রচারক, 
তাদের একটা বড় “গুণ” হলো, তারা কটু গরলকে 
স্বাদু-অমৃত বলে চালিয়ে দিতে পারে । আর 
ইউরোপ-আমেরিকা সুভাষণ (120])101001511) 
সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে খুবই দক্ষ ও তৎপর এ নিয়ে 
কোন মতভেদ নেই এবং এই কারণেই পশ্চিমা 
বিশ্বে এখন অনেকেই টয়লেটকে বলছে 
99170191079" আর সর্ববিধবংসী প্রভঙ্জন, আমরা 
ইউরোপ-আমেরেকা তাকে আদর করে নাম 
রেখেছে নারীর নামে “এ্যানা” ইভ” ও রোধি” । 
আসলে নামের আড়ালে প্রতারণা ও স্প্রতারণা 
করতে পশ্চিমাদের মত সিদ্হস্ত ওস্তাদ পৃথিবীতে 
বিরল । আমাদের একশ্রেণীর রিরঙসু কবি ও 
বুদ্ধিজীবী যাই বলেন, আত্মঘাতী দাস ও 
ক্রীতদাসেরা যে পরামর্শই বিতরণ করুন, নারী 
স্বাধীনতা ও মানবাধিকার আসলে মূল ওস্তাদদের 
ছলনাময় সুভষণেরই দুটি শব্দরূপ, যার 
প্রায়োগিক বাস্তবতা খুবই ভয়ঙ্কর | 

নারী স্বাধীনতা মূলত ও মোটামুটি দুই ধরনের 
হতে পারে । প্রবৃত্তির দাবীসমূহ যতই অসমীচীন 
হোক, যথেচ্ছভাবে চরিতার্থ করার স্বাধীনতা, 
সমাজ সংসার লজ্জা ভয় মানবিক দায়িত্ববোধ 
কোন কিছুকেই কণামাত্র মূল্য কিংবা গুরুত্ব না 
দিয়ে উম্মাদ- ঘোটকীর মত যথেচ্ছ বিচরণের 
স্বাধীনতা | এই স্বাধীনতা থেকেই আবির্ভূত হয় 
লক্ষ ডায়না ও মনিকা লিউনস্কি, গড়ে ওঠে তুচ্ছ 
ডলারের পায়ে নিবেদিত নারীপণ্যের রমরমা 
বানিজ্য । দ্বিতীয় ধরণের স্বাধীনতা হলো, সম্ভরম ও 
শ্রীলতা ও মর্যাদাকে পূর্ণরূপে অক্ষত রেখে নারী 
হিসেবে তার প্রাপ্য ও নির্ধারিত অধিকারসমূহের 
স্বীকৃতি । এখানে কোন নারী তার স্বাভাবিক বৃত্ত 
ও দায়িত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার 
সম্ভ্রম সামান্য পরিমাণেও ক্ষগ্ন কি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, 
এমন কোন সুযোগ এখানে নেই | ইসলাম এই 
দ্বিতীয় ধরনের স্বাধীনতা ও অধিকারকে শুধু 
স্বীকৃতি দেয় না, বরং সর্বতোভাবে সংরক্ষণের 
দায়িত্ও গ্রহণ করে । কিন্তু ইসলামের একটি 


জুন'১২ 


'গুরুতর অপরাধ" হলো এখানে প্রথমোক্ত নারী 
স্বাধীনতাকে শুধু অস্বীকার করা হয় না, বরং 
সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করা হয়। এতে 
চপলমতি কিছু বালক-বালিকার কষ্ট হলেও, 
ভায়াগ্রাসেবী বেহায়া বৃদ্ধ-খোকারা বিচলিত 
হলেও, এ থেকে পার্শপরিবর্তনের কোন সুযোগ 
নেই । কারণ এটাই আল্লাহ ও তার রাসূল রী 
এর অকাট্য নির্দেশ । 

মানবাধিকার সম্পর্কেও একই কথা | ইবলিস ও 
তার অনুগত কিংকরেরা যে অধিকারের কথা বলে 
বা ইসলামে অধিকার নেই বলে চিৎকার করে তার 
প্রকৃত মর্তবা বড় ভয়ানক ৷ ইউরোপ আমেরিকা 
রাসিয়া সর্বত্রই মানবাধিকার নামক সুমধুর 
শ্লোগানটির যে বাস্তব রূপ তাহলো দুর্বলের 
হাহাকারকে কপটপ্রেম ও চিৎকার এবং কুস্তীরাশ্রু 
দিয়ে নিম্তব্বা করে রাখা । মুলত এই 
মানবাধিকারের বুলি আওড়ানোর আসল লক্ষ্য 
হচ্ছে, বিশ্বের বিপুল সম্পদ কুক্ষিগত করে কিছু 
সংখ্যক দস্যুর জন্য নিষ্ষণ্টক করা । কিন্তু ইসলাম 
এ ধরনের মুনাফেকীকে প্রশ্রয় দেয় না। ইসলাম 
সকলের হক সকলের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে 


দিতে কঠোর ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তাই 
পশ্চিমাদের নিকট ইসলাম এত নিষ্ঠুর । 
রাসূলে কারীম ঞ সকল বঞ্চিত ক্ষুধিত মানুষের 


অধিকার তাদের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য 
সারাজীবন সংগ্রাম করে এসেছে । এতীম ও 
দিয়েছেন । 

বাদশাহদের কণ্ঠে আজ মানবপ্রেমের কত মুখর 
কথকতা, বিশ্বব্যাপী যে বিপুল অপচয় তা দিয়ে এ 
রকম পাঁচটা পৃথিবীর ভরণপোষণ সম্ভব, কিন্তু 
রাসূল ্র্-এর উপরোক্ত ঘোষণার এক 
সহস্রাংশও কি কোন মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট ক্ষীণস্বরেও 
কোনদিন কখনো উচ্চারণ করেছে? 

খলীফা হযরত উমর র্ট শুধু জায়তুন তেলে 
শুকনো রুটি খেয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন 
কেবল এই কথা ভেবে যে, কোথাও কোন মানুষ 
হয়ত অনাহারে আছে । হযরত উমর বিন আব্দুল 
আজীজ জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে, এই ভয়ে 
সাংসারিক ব্যক্তিগত কথাবার্তা আলো নিভিয়ে 
দিয়ে সমাধা করতেন এবং একটি-দু"্টি নয়, 
ইসলামের ইতিহাস থেকে এরকম শত শত দৃষ্টান্ত 
পেশ করা সম্ভম । অথচ কী নিদারুণ কৌতুক, 
আজ মুসলমানকে মানবাধিকার ও মানবপ্রেমের 
সবক দিতে এসেছে সেসব দেশের লোক, যাদের 
মন্ত্রী, প্রেসিডেন্টরা নানা রকম লোভ দেখিয়ে 
ডজন ডজন মনিকার সম্ভ্রম লুষ্ঠন করেও এতটুকু 
অপরাধবোধে পীড়িত হয় না; কোটি কোটি 
মানুষের আহার, বাসস্থানের কথা না ভেবে 
মহাশুন্যে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে 
কৃষ্তগহবরে (0318011701০) কী হচ্ছে না হচ্ছে, 
যাদের এতটুকু বাধে না এই হলো ইউরো-মার্কিনী 
মানবাধিকার | 


দায়িত্হীনা লম্পটদের কাছ থেকে আজ 
মানবাধিকারের পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে, যাদের 
একমাত্র কাজই হলো, মানুষের জীবন সম্পদ 
ইজ্জত সন্তরম সবকিছু নিঃশেষে লঙ্টুন করা । 
ইসলাম এই ধরনের “মানবহিতৈষী” লম্পটদের 
যথেচ্ছাচারকে প্রতিরোধ করতে চায় বলেই 
ইসলাম “খারাপ' | ইসলাম প্রকৃতপক্ষে অন্যকিছু 
নয়, ইসলাম হলো সার্বিক জীবনের একটি 
সার্বক্ষণিক সংবিধান ও পথনির্দেশ । এই পুরো 
সংবিধান যিনি যতখানি মেনে চলবেন তিনি 
ততখানি মুসলমান । এজন্য শুধু আনুষ্ঠানিক 
বন্দেগীর মধ্যে ইসলাম ইসলামকে সীমাবদ্ধ 
রাখার অনুমতি দেয় না; সর্বত্র ব্যাপ্ত সার্বক্ষণিক 
মানবতাবোধে উজ্জীবিত থাকা মুসলমানের 
অপরিহার্য সাংবিধানিক দায়িত্ব । একেই বলে 
হক্কুল এবাদ এবং এই কারণেই আল্লাহ পাকের 
প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুসলমান পুনঃপুনঃ 
শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে মুখোমুখি রণে অবতীর্ণ 
হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস এ কথা বলতে পারবে না 
যে, দুশমনের মৃত্যু ধ্বংস ও বিপর্যয় অবলোকন 
করে রাসূল ্র্জ বা তার কোন সাহাবী লট অথবা 
কোন প্রকৃত মুসলমান কখনো মুহূর্তের জন্যও 
উল্লসিত হয়েছেন। অথচ এর বিপরীতে 
মানবাধিকারবাদীদের কী অকথ্য আচরণ! 
আণবিক বোমা তৈরির কারণে নিদারুণ 
অপরাধবোধে আক্রান্ত বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার 
যখন এই বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা 
শুরু করলেন, “মানবদরদী” প্রেসিডেন্ট ট্রম্যান 
তাঁকে রাখলেন গৃহবন্দী করে এবং হিরোশিমার 
প্রত্যাশিত “সুসংবাদ' যখন পৌঁছলো, লক্ষ লক্ষ 
মানুষের তাৎক্ষণিক অপমৃত্যুর কারণে ট্রম্যানের 
কণামাত্র ভাবান্তর ঘটেনি; বরং তিনি আনন্দের 
আতিশয্যে সহাস্যে বলে উঠলেন, “মানব 
ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট ঘটনাটি আজ সংঘটিত 
হলো? । 

প্রেসিডেন্ট বুশ ও ইরাকের ওপর ক্ষিপ্ত কুকুরের 
নির্বিচার বোমাবর্ধণের খবর যখন পেলেন, মৃদুমন্দ 
হাওয়ায় আনন্দে আন্দোলিত শ্বেতপ্রাসাদের 
অলিন্দে দন্ডায়মান বুশ তখন বললেন, “আমি 
সুখী” । আশ্চর্য বটে, নিরীহ মানুষের মৃত্যু ও 
ধ্বংস যাদের সুখ ও সাফল্যের উপকরণ, তারাই 
আজ মানবাধিকারের বিশ্বস্ত সওদাগর । অথচ 
ইসলামের সেনানীরা বীরবিক্রমে সম্মুখ সমরে 
অংশগ্রহণ করে বটে, কিন্তু শিশু-বৃদ্ধ-নারী, 
তপস্যারত ব্যক্তি এমনকি বৃক্ষ, শস্যক্ষেতও 
অর্থাৎ ইসলামে একটি খেজুর বৃক্ষও যতখানি 
মানুষের সেটুকুও নিরাপত্তা নেই । 

আসলে যে জাতি যে সভ্যতা আপন সন্তানকে 
দিনের পর দিন অধিকার বঞ্চিত রেখে বয়ফেন্ড, 
গার্লফ্েন্ডদের সাথে লীলারঙ্গ করে বেড়ায় এবং 
তাকেই মনে করে জীবন ও জীবনের সার্থকতা; 
যারা আপন পিতা-মাতার প্রতি যত্বশীল 


। তআত্তার্তহীদ ২৩ 
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হওয়ারতো দূরের কথা, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে 
চিনতেও পারে না, তাদের সর্বমানবিক প্রেমের 
উপাখ্যান যে একেবারেই একটি নিদারুণ 
পরিহাস, এতে সন্দেহের কোন স্থান নেই । আর 
নারী অধিকারও নারী স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি 
কথাই যথেষ্ট যে, সর্বোচ্চ কার্যালয়ে সর্বশীর্ষে 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তির দ্বারাই যখন নারীদের সম্ভ্রম 
লুষ্ঠিত হয়, সেখানে অন্যত্র নারীদের সম্মান ও 
সন্ত্রম লুগ্ঠনের কী যে মহোৎসব পালিত হচ্ছে, তা 
কল্পনা করতেও শিহরিত হতে হয় । 

প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমাদের এক একটি শ্লোগান এক 
একটি বায়ু ভর্তি বেলুন, সারবস্তু যেটুকু আছে 
বংশীবাদন । আমাদের কিছু মাথা মোটা উদার 
প্রভুদের এজেন্ট হয়ে কাজ করছে, সম্ভবত প্রচুর 
এনামও পাচ্ছে । কিন্তু তারা নিজেরাও জানে, 
তাদের প্রভুরা যে মানবাধিকারের কথা বলে, তার 
প্রকৃত লক্ষ্য হলো অসংখ্য মানুষকে পথে বসিয়ে 
কতিপয় দস্যু-তস্করের মানবশোষণ কার্যক্রমকে 
অক্ষত ও অব্যাহত রাখা | আর নারী স্বাধীনতার 
অর্থ হলো স্বামী, সন্তান, সংসার বঞ্চিত, মৌসুমী 
বয়ফ্রেন্ডদের হাতে লাটিমের মত ঘূর্ণায়মান, 
বিশেষ খতুতে বিশেষ এক জাতীয় প্রাণীর 
(সারমেয়) মত বেশরম যৌনতাড়িত এক নারী 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করা । 

কিন্তু পশ্চিমা প্রভু ও তার প্রাচ্য দেশীয়, বিশেষ 
করে বাংলাদেশী কিংকরদের জন্য সমূহ 
মনোকষ্টের কথা নারী স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের 
শ্রেষ্ঠতম উৎকৃষ্টতম নির্ভলতম দলিল যে আল- 
কুরআন ও রাসূল ঞ্র্-এর জীবন ও জীবনাদর্শ, 
আমরা তারই উত্তরাধিকারী । আর এই 
উত্তরাধিকার এমনই অক্ষয় ও অবিনশ্বর যে, 
ডায়না, মনিকা, জুহি চাওলা, মমতা কুলকার্ণি, 
এসব লাস্যময়ী ললনার প্রতি কিছু কৌতুহল 
যদিও জাগে, কিন্তু তাদের সম্্রমহীন জীবন ও 
দুরদৃষ্ট দেখে আমাদের মনে বরং ঘৃণা ও করুণাই 
বড় হয়ে ওঠে । সত্য যে, আমাদের মধ্যেও 
দু'একজন জরায়ুর স্বাধীনতাকামী” তাসলিমা 
নাসরীন আবির্ভূত হয়, কিন্তু আল্লাহপাকের 
আদর্শ এখনো মা খাদীযা, মা আয়েশা, মা 
ফাতেম প্রমুখ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী । এই 
আদর্শ থেকে মুসলিম নারীদের পুরেরপুরি 
বিপথগামী করা একেবারেই অসম্ভব, কিন্তু বড় 
অদ্ভুত যে, অসম্ভব জেনেও পশ্চিমাদের চেষ্টার 


ইসলাম এবং ইসলামই তাদের প্রতিপক্ষ । আর 
বেহায়া বেশরম ও স্বাধীনতার নামে ঘরভাঙ্গা 
দায়িত্বহীন নারী সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ইসলামের যতটা 
সর্বনাশ করা সম্ভব, অন্য আর কোন উপায়ে তা 
সম্ভব নয় ৷ কারণ এই শ্রেণীর নারী জঠর থেকে 
যারা উৎপন্ন হবে, তারা কেউ কেউ মেধাবী হলেও 


জুন'১২ 


হতে পারে, কিন্তু বেশরম জননীর এই দুর্ভাগা 
সন্তানেরা সবাই হবে লম্পট ও খোদান্বোহী ও 
নীতিধর্মহীন এক একটা সাক্ষাৎ ইবলিস | এটা 
একটা কারণ। অন্য কারণটি হলো নারী 
স্বাধীনতার সঙ্গে পশ্চিমাদের একটি ব্যবসার প্রশ্নও 
জড়িত । উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, প্রচুর 
পরিমাণে সুন্দরী শিক্ষিতা ও সভ্য পতিতা সৃষ্টি 
করা না গেলে, যৌনকাতর সেক্স বিলাসী তরুণ- 
যুবা-বৃদ্ধেরও ঘাটতি দেখা দেবে | আর এই রকম 
দুঃখজনক" অবস্থায় ভায়াগ্রার জন্য অধীর উন্মত্ত 
খরিদ্দার পাওয়া যাবে কোথায়? কেবল আপন স্ত্রী 
বাজার গড়ে তোলা যায়? শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই 
যৌনতা উস্কে তোলার জন্য নগ্নতা ও 
পর্ণোগ্রাফীর যে ব্যবসা, আমাদের টাকায় সেখানে 
মোটামুটি বার্ষিক বিনিয়োগ প্রায় পঞ্গাশ হাজার 
কোটি টাকা । লোকসান হচ্ছে না, কিন্তু এই 
বিনিয়োগকৃত অর্থ পুঁজি থেকে আরো বহুগুণ 
মুনাফা অর্জিত হতে পারে, যদি এই প্রাচ্য 
দেশসমূহে ইউরোপ-আমেরিকার মত পর্ণোগ্রাফীর 
একটা বিশাল ও অবাধ লাভজনক যৌনবাজার 
সৃষ্টি করা যায় । 

কিন্ত নারী যদি যৌনতা দ্বারা তাড়িত না হয়ে 
চরিত্র ও সম্রমকেই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলে 
মনে করে, পুরুষ যদি একমাত্র স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ 
থাকাটাই পবিত্রতা বলে বিবেচনা করে, অন্য 
কোন নারীর প্রতি আগ্রহী হওয়া দূরের কথা, 
ইসলামের দাবী ও শিক্ষানুযায়ী চোখ তুলে চেয়ে 
দেখাও মনে করে গর্ত, তাহলে তো এই সব 
সহস্র সহস্র কোটি মূলধন খাটানো যৌন বাণিজ্যের 
কোন ভবিষ্যৎ নেই ৷ এই জন্যই নারী স্বাধীনতার 
এত জয়গান এবং এটা খুব পরিষ্কার যে, পশ্চিমা 
জগত যে মানবাধিকার ও নারী স্বাধীনতার কথা 
বলে, তা যদি সাফল্যের সঙ্গে চালু করতে ও 
প্রাণশক্তিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, বরং অধিকারের 
নামে অসংখ্য নারী-পুরুষের সম্পদ সম্্রমকে লুণ্ঠন 
করে কিছুসংখ্যক মানবহস্তার নিরক্কুশ অর্থনৈতিক 
আধিপত্য ও অক্ষত থাকবে । আমাদের বহু খরিদ 
হয়ে যাওয়া দাললরূপী ক্রীতদাস-পপ্তিত এটা না 
বুঝলেও, তাদের উপাস্য-প্রভূরা এটা বুঝে এবং 
বলাই বাহুল্য, পশ্চিমা ব্যবস্থাপনার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ 
যে ধনকুবেরদের করতলগত, তাদের হদয়-আত্মা 
ও মস্তিষ্ক, সবই যে এক কঠিন মুনাফা বুদ্ধি দ্বারা 
চালিত, একথা একনকি বদ্ধ উন্মাদেরও অজানা 
নয়। 


বিশ্ববিখ্যাত মাদার তেরেসা মারা যান । কিন্তু কী 


নিদারুণ কৌতুক, মিডিয়ামুখর পশ্চিমা জগত | 
ডায়নাকে নিয়ে যে উম্মত্ততা প্রকাশ করে, ; 
মাদারকে নিয়ে তার এক সহম্রাংশও নয় | কারণ : 
একটাই, যত গুণবতীই হোন, অসহায় শিশু 


তেরেসাকে নিয়ে কোন ব্যবসা হয় না। রমরমা | 


একটি ছোট্ট উদাহরণ; ডায়নার অপঘাতে মৃত্যুর : 
মাত্র দু'দিন পরই নোবেল পুরক্কার বিজয়িনী | 


ব্যবসার জন্য চাই টগবগে যৌবন, চাই ডায়না- 
মানিকাদের লাস্যময় টলমলে শরীর | আর 
ইসলাম যেহেতু এই ধরনের পাপ-ব্যবসার 
এবং খুবই “নারী স্বাধীনতা বিরোধী” । 
পাগলদেরও বুঝনো যায় কিন্তু জ্ঞানপাপীদের 
বুঝানো অসম্ভব | তবু এই অধীর নারী দরদীরদের 
কাছে জানতে চাই- দৃষ্টান্তস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
কথাই ধরি সেদেশের সমগ্ অর্থ সম্পদের 
কতখানি অংশ নারীদের? এক শতাংশও নয় । 
অথচ শুধু ইসলামের কল্যাণে সকল মুসলিম দেশে 
সমগ্র এশর্ধ সম্পদের কমপক্ষে তেত্রিশ শতাংশ 
নিরষ্কুশভাবে নারীদের মালিকানাধীন এবং এই 
মালিকানা আল্লাহ পাকের মহাগ্রস্থ আল-কোআন 
দ্বারা এতটাই সুরক্ষিত ও নিরক্কুশ যে, নিজের বা 
অন্য কারো প্রতি এতটুকু আর্থিক দায়িত্ব ছাড়াই 
নারী এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের একচ্ছত্র মালিক । 
কোন জাতি, ধর্ম দেশ বা রাষ্ট্রের নারী নাগরিক 
এই মালিকানা কল্পনাও করতে পারে না। আর 
অধিকারের প্রশ্নে অর্থনৈতিক অধিকারই যেহেতু 
মুখ্য নিয়ন্ত্রক, অতএব, এই তথ্য জানার পরও 
যদি কোন মুসলিম নারী স্বাধীনতার পশ্চিমা- 
ব্যবস্থাপত্রকেই মনে করে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তাহলে 
সে হয় উন্মাদিনী না হয় কোন না কোন ভাবে 
অতি স্বল্প মূল্যে খরিদ হয়ে যাওয়া ক্রীতদাসী । 
আর এই শ্রেণীর পুরুষদের কথা কী বলবো? এরা 
শুধু পশ্চিমাদের দালাল নয়, এরা এত নড়বড়ে 
চরিত্রের মহাপুরুষ” যে, দু'চারজন ভাড়া করা 
মমতা কুলকার্ণির মেহমানদারী করে তাদের মন 
ভরে না। তারা তাদের উত্তেজিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
নিয়ে এক একটি ছোট খাটো পে-বয়-ক্লিনটন । 
তারা স্বপ্ন দেখে পুরো দেশ মনিকা-ডায়নায় 
পরিপূর্ণ; আর তারা সহম্্ গোপনীয়-পরিবৃত এক 
একজন ব্রজের রাখাল | এই না হলো সংস্কৃতি, 
এই না হলো নারী স্বাধীনতা! কিন্ত বড়ই কষ্টের 
কথা, নামমাত্র ইসলাম থাকতেও গোপীবল-ভদের 
এই সুখস্বগ্ন কখনো বাস্তবে ধরা দেবে না। 
আমাদের নারীরা বড় অবুঝ, সত্যই বড় অবুঝ । 
দু'একজন পলা জোনস কি জেনিফার নিশ্চয়ই 
আছে; কিন্তু আমাদের শতকরা নব্বই জন নারীই 
ভূষণ এবং এই সম্ভ্রমকে সর্বপ্রযত্নে হেফজত 
করার মধ্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ । অতএব 
যত যাই ঘটুক, কতিপয় রিরংসু জাহান্নামী 
বংশীবাদন ব্যর্থ হতে বাধ্য । 


ম।হি।লা।জ।গ।ৎ 


ইসলাম বিরোধী মহলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। কখনো 
মৌলবাদী, কখনো সন্ত্রাসী কখনো সেকেলে 
আবার কখনো শুনা যায় কোরান থেকে জিহাদের 
আয়াতগুলো বাদ দেওয়ার আবদার করতে । 
আবার কখনো মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে 
বিষোদগার করতে দেখা যায়। আরো কত 
প্রকারের অভিযোগ যে ইসলাম ও মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে তাদের আছে মনে হয় তার শেষ নেই । 
ইসলামের সত্যতা আর এর আলোকিত শিক্ষা 
থেকে চোখ বন্ধ করে রাখা ইসলাম বিদ্বেধীদের 
পক্ষ থেকে ইসলামের উপর অনেক অভিযোগের 
মধ্যে বড় আশ্র্যজনক একটি অভিযোগ হচ্ছে 
নারী সমাজের জন্য অনেক কল্যাণকর পর্দা প্রথার 
বিরুদ্ধে ৷ পর্দার প্রকাশ্য কল্যাণ আর ইতিবাচক 
ফলাফলের পরেও এর ভাল দিক গুলো 
ইসলামবিদ্ধেষী মহলটি গ্রহণ করতে নারাজ । 
সুতরাং পশ্চিমারা পরদা প্রথার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে 
লেগেছে এবং এর প্রতিক্রিয়া এসে পড়ছে 
মধ্যপ্রাচ্য সহ সমস্ত মুসলিম বিশ্বের প্রগতিশীল 
নামধারী সমাজে | সংক্ষিপ্ত আকারে গত দুই 
বছরে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন দেশে পরদা-বিরোধী 
অপতৎপরতার একটি চিত্র তুলে ধরছি । 

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্রান্সের বড় একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী “শাবেরিন তরোজাত'-কে 
তার গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য প্রাপ্ত স্কলারশিপ 
থেকে বঞ্চিত করা হয় শুধু তার বোরকা 
পরিধানের কারণে । একই বছর জুন মাসে 
বেলজিয়ামের প্রাদেশিক সংসদের সদস্য “মাহে 
নূর"র বিরুদ্ধে হিজাব পরার কারণে ডানপন্থী এক 
সংসদ সদস্য মামলা করেন রাষ্ত্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা 


জুন'১২ 


লঙ্ঘনের অপরাধে । একই বছর ১ জুলাই 
জার্মানির ড্রাসডেন শহরের এক আদালতে ২০ 
বছর বয়স্কা পর্দানশীন মহিলা “মারওয়া শরবিনি” 
কে আদালত অঙ্গনেই ছুরিকাঘাত করা হয় এবং 
তিনি পরে মারা যান । একই মাসের সাত তারিখে 
যখন “মারওয়া শরবিনি*”-এর রক্তও শুকায়নি 
তখনই ফ্রান্সের এক মুসলিম মহিলাকে তার 
গার্মেন্টস কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয় 
হেজাব পররা অপরাধে । 

একইভাবে ২০১০ জুড়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট 
সেরকুজির পরদা বিরোধী বিষাক্ত বক্তব্য অব্যাহত 
থাকে । এমনকি রাষ্ত্রীাযভাবে আইন করে পরদা 
নিষেধ করার চেষ্টা করা হয়। অনেক ইসলামি 
রাষ্ট্র থেকেও পরদার ব্যাপারে দায়িত্ৃজ্ঞানহীন 
আচরণ প্রকাশ পেতে থাকে । এশিয়ার বড় একটি 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতেও বিভিনন প্রোপাগান্ডা 
চলতে থাকে পর্দার বিরুদ্ধে । বছরের শেষের 
দিকে এসে শোনা গেল যেই মুসলিম রাষ্ট্রটি বিশ্ব 
দরবারে নিজেদের সাহসী কিছু পদক্ষেপ আর 
ইসরাইলের বিরুদ্ধে চোখ তুলে কথা বলার কারণে 
তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল 
বিভাগের এক ছাত্রীকে পরদা করার অপরাধে 
ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রীয় 
ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে ৷ পরে 
যদিও শিক্ষা গ্রহণের অধিকারের কারণে তাকে 
ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া হয়। আমাদের 
বাংলাদেশেও আজকাল বিভিন্ন স্কুল কলেজে 
বোরকা পরা মেয়েদেরকে হয়রানি করার ঘৃণ্য 
অপচেষ্টা শুরু হয়ে গেছে । 

ইসলামি চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের অন্তরে এই সব 
ঘটনা থেকে এই প্রশ্নটি আসা স্বাভাবিক যে 


ইসলামি বিধান পরদার এতো বিরোধিতা কেন? 
শুধু মুসলিম নারীদেরকেই কেন পর্দার কারণে 
বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখীন হতে হচ্ছে? অথচ 
খিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীদের মাঝেও 
পর্দার ভালো প্রচলন দেখা যায় । আরো চিন্তার 
বিষয় হল পরদা সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের 
সুরে সুর মিলিয়ে মুসলিম ঘরে জন্ম নেওয়া কিছু 
ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যাক্তিও পরদা বিরোধী 
শ্লোগান যেদিকের হাওয়া সেদিকে তাল মিলাও' 
কেন তুলছে? 

পরদা বিরোধী গ্রুপটা সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষতার 
দোহায় দিয়ে থাকে ৷ তারা বলে, “পর্দা ধর্মীয় 
পোশাক, তাই পর্দা করলে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘন 
হয়”। কিন্তু অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ তাদের ধর্মীয় 
পোশাক পরলেও তারা পাবলিক প্রেসে বা 
শিক্ষাঙ্গনে কোথাও কোনও প্রকার বাধার সম্মুখীন 
হয় না। ধর্মনিরপেক্ষতার এই দ্বিমুখী আচরণের 
কারণ কি? ইসলামী বিধান পরদার বিরোধিতা 
করা হচ্ছে আর অন্যান্য ধর্মীয় পোশাকের অনুমতি 
দেওয়া হচ্ছে । কেন? 

আসল কথা কথা হল ধর্মনিরপেক্ষতার দোহায় 
দিয়ে পরদা বিরোধিতার পেছনে তাদের অন্য 
মতলব নিহিত রয়েছে । যেটা তারা প্রকাশ করে 
সেটা তাদের আসল উদ্দেশ্য নয় । আসল উদ্দেশ্য 
হচ্ছে বিশ্বের দেশে দেশে পরদা প্রথার কল্যাণকর 
ও ইতিবাচক ফলাফল দেখে ইসলামের সুশীতল 
ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যার 
গতি রোধ করা | তারা দেখছে যে ইসলামের অন্ত 
র নিহিত আকর্ষণ শক্তি প্রত্যেক বিবেকবান 
মানুষকে অবিশ্বাস্য গতিতে নিজের দিকে আকৃষ্ট 
করতে সক্ষম হচ্ছে এবং প্রতি বছর সারা বিশ্বে 
হাজার হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে ধন্য 
হচ্ছে । একই ভাবে ইসলামের পরদা প্রথার প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে প্রতি বছর বিভিন্ন দেশে অগণিত 
মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছে । তারপর যখন তারা 
দেখছে যে কিছু নও মুসলিম মহিলা এই 
প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যে তারা পরদা প্রথার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং 
পর্দাতেই তারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবছেন | 
তখন ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির মাথা ব্যথা শুরু 
হয়েছে আরো বেশি করে । তাই তারা পরদার 
বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে । তারা বিভিন্ন ভাবে 
আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । 

মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্রদের এরকম 
তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, তাদেরকে 
ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করা | তাদেরকে এ কথা 
বুঝানো যে ইসলাম পরদার হুকুম দিয়ে নারী 
সমাজের উপর কোনো প্রকার জুলুম করেনি, বরং 
করেছে । তাদেরকে মানসিকভাবে এরকম করে 
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বাইরেও যেতে হয় তবুও যেন তারা পরদা ব্যতীত 
বাইরে না যায় । শিক্ষাঙ্গন থেকে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত 
সব জায়গায় যেন তারা পরদার বিধান মেনে 
চলে । তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দুতে হবে যে 
স্বামীর সাথে আনুগত্য মূলক আচরণ, নারীত্ের 
মর্যাদাকেই শুধু বৃদ্ধি করে । এটা নারীর জন্য 
কখনো অনুচিত বোঝা নয়। ইসলামী শিক্ষার 
মাধ্যমে তাদেরকে এটা জানাতে হবে যে একমাত্র 
ইসলামই নারীদেরকে তাদের পূর্ণ অধিকার প্রদান 
করেছে। মা হওয়ার সুবাদে ইসলাম তাদের 
পায়ের নিছে বেহেস্তের ঘোষণা দিয়েছে । বোন 
হওয়ার সুবাদে ভাইয়ের স্লেহের পাত্র বানিয়েছে । 
স্ত্রী হওয়ার সুবাদে তাদেরকে পরিবারের রাণী 
বানিয়ে দিয়েছে । তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে 
হবে যে আবু বকর সিদ্দিক ক্ষ, ফারুকে আযম 
একট, ওসমান যিনুরাইন ক্ষ, আলী মুরতযা রা, 
খালেদ ইবনে ওয়ালীদ ক্ষ, ইবনে আবু ওয়াক্কাস 
আইয়ুবী একি, আবু হানিফা একটি, মালেক 
ঞ্ক্ছি-এর মতো হাজারো দীনদার বুযুর্গগণের 
কাছে তোমরা খণী | সুতরাং যুগের তুফানে গা 
ভাসিয়ে দিয়ে দুশমনের যড়যন্ত্র সফল হওয়ার 
কোনো রকম সুযোগ দেওয়া যাবে না। 

এভাবে মুসলিম সমাজের প্রগতিশীল সমাজের 
নিভু প্রায় ইমানি চেতনাকে জাগাতে হবে । তাদের 
কাছে জিজ্ঞেস করা দরকার যে তোমরা এত 
দাযুস কিভাবে হয়ে গেলে যে নিজেদের মান 
সম্মান সব বিক্রি করে দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলে? 
ইসলামের শালীনতাকে ত্যাগ করতে চাও? 
তোমরা কি পছন্দ কর যে তোমাদের মেয়েরা, মা, 
বোনেরা প্রকাশ্য জনসম্মুখে নিজেদের সৌন্দর্ষের 
ফেরি করে চলুক? নাইট ক্লাব আর নাচ গানের 
থিয়েটারে উলঙ্গ উর্ধোলঙ্গ হয়ে নাচ গান করুক? 
আর নিজেদের শরীর প্রদর্শন করে কামাতুর 
লোলুপ দৃষ্টি গুলোর খোরাক যোগান দিক? 
ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে গিয়ে উচ্ছু্খলতার 
ইতিহাস তুলে ধরতে হবে । তাদেরকে বুঝাতে 
হবে যে ইউরোপিয়ান সভ্যতার সূর্য দিন দুপুরেই 
অস্ত যাওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাদেরকে 
আল্লাহ তালার দেয়া অসংখ্য নেয়ামত, সোনা 
রূপার ভাণ্ডার, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর 
সহজ লভ্যতা এবং সম্পদের প্রাচূর্ধতাকে সঠিক 
পথে ব্যাবহার করতে তারা সক্ষম হয়নি । তারা 
অঢেল সম্পদকে বিপথে ব্যাবহার করে 
বিলাসিতার মধ্যে ডুবে গিয়েছিল | যুবসমাজ আর 
অবাধ যৌনতার মাঝখানে পর্দার লেশমাত্র ছিল 
না। ফি সেক্সের লাগামহীন ঘোড়া পাগলামির 
সীমা অতিক্রম করে জেকে বসেছিল তাদের মন 
মানসিকতায় । সুতরাং যৌবনের উদ্যমতা 
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ইতিহাসের অংশ বানিয়ে দিয়েছে । 

তারপর এসেছে রোমান সভ্যতার উন্নতির যুগ । 
এই সভ্যতাও পৃথিবীতে খুব আলোচিত ছিল । 
সারা বিশ্বে। কিন্তু তারাও সেই একই ভুল 
করলো, যা ইউরোপিয়ানরা করেছিল | যেখানে 
এক সময় সতিত্ব আর পবিব্রতাকে উন্নত চরিত্রের 
মাপকাঠি বলে গণ্য করা হত সেখানে চরিত্রের 
সীমালজ্ঘন করে বয়ে যায় নগ্নতা আর প্রবৃত্তি 
পুজার বন্যা । থিয়েটারগুলোতে বেহায়াপনার 
প্রদর্শন হতে থাকে । নির্লজ্জ, উলঙ্গ ছবি ঘরের 
শোভা বর্ধনের অনুষঙ্গে পরিণত হতে থাকে । 
বিভিন্ন পার্টিতে নির্লজ্জ কাব্যগুলো প্রকাশ্যে পাঠ 
করা হতে থাকল । মানবিকতা লোপ পেয়ে 
পশ্ুত্বের এরকম উত্থানের পর রোমান সভ্যতার 
উন্নত দালান এমন ভাবে ধসে পড়ল যে সেই 
দালানের ইট গুলো পর্যন্ত যথাস্থানে আর অবশিষ্ট 
রইল না। 

মুসলিম সমাজের প্রতারিত অংশকে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার পাপাচারের বন্যা সম্পর্কে ধারণা দিতে 
হবে । তাদেরকে বুঝাতে হবে পাশ্চাত্যের নারী 
পুরুষের সমান অধিকারর শ্লোগান আর অবাধ 
মেলামেশার প্রোপাগান্ডার পেছনের দৃশ্যে কী 
লুকিয়ে আছে । ইসলামের দুশমনেরা উপলব্ধি 
করতে পারছে যে মুসলমানদেরকে তাদের দীন 
থেকে সরানোর জন্য জুলুম, নির্যাতনের সব 
কৌশল ব্যর্থ প্রমাণিত হচ্ছে। লোভ লালসা 
দিয়েও কাজ হচ্ছে না। তাই তারা কৌশল 
হিসেবে এমন শ্লোগান আবিষ্কার করেছে যা শুনতে 
শ্রুতিমধুর এবং প্রতারণাপূর্ণ হওয়ার কারণে 
মুসলমানদের একটি অংশ এই শ্রোগানের 
পেছনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে না পেরে 
বলতে শুরু করল যে সত্যিই তো নারী জাতি 
অবহেলিত । তাদের অধিকার আদায়ের জন্য 
পাশ্চাত্যের অনুকরণে নারী অধিকার আদায়ের 
আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া দরকার | 

কিন্তু মুখে যা বলে তা পাশ্চাত্যের আসল উদ্দেশ্য 
নয় । তারা মানবজাতির প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙে 
দিতে চায় । তারা নারী জাতির মাথার ওপর এমন 
ভারি বোঝা চাপিয়ে দিতে চায় যা তারা বহন 
করতে অক্ষম | এই দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের প্রথম 
করাতে চায় । এজন্য মুসলিম নারীদেরকে তারা 
প্ল্যাসে নিয়ে আসতে চায় | নারী পুরুষের অবাধ 
প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতা আর নগ্নতা ও উলঙ্গপনা 
সীমাহীন বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে বর্তমানে । 
বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ 
আগের তুলনাই এখন অনেক শক্তিশালী বলে মনে 
হতে শুরু করেছে । যেসব প্রতিষ্ঠানে নারী পুরুষ 
এক সাথে কাজ করে সেখানে প্রত্যেকেই অপর 


তোলার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে । মন ভুলানো 
অঙ্গভঙ্গিমা প্রশংসিত হতে হচ্ছে । 

চরিত্রের মাপকাঠিতে যখন এই সব কর্মকাণ্ড আর 
দৌষ বলেও গণ্য হচ্ছে না, তখন সুন্দরের 
প্রদর্শনী নগ্রতার শেষ সীমায় পৌঁছার আকুতি 
ক্রমান্বয়ে বাড়তেই থাকল । এই অবস্থাটা 
বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতায় পুরো দমে সক্রিয় । 
বিপরীত লিঙ্গের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে 
তোলার মানসিকতা তাদের নারী সমাজের মধ্যে 
এতটাই প্রবল যে চোখ ধাধানো পোশাক, 
নেশাযুক্ত মদের বোতল আর নিত্য নতুন 
প্রসাধনীর ব্যবহার করেও যেন তারা সন্তুষ্ট থাকতে 
পারছে না। তাই তারা তাদের পরিধেয় কাপড় 
ছোট করতে করতে এক সময় শৃন্যতে নামিয়ে 
আনে । আর অপর দিকে তাদের দেখে যারা 
আনন্দ উপভোগ করছে তারা [হাল মিম মাজীদ] 
আরো এগিয়ে যাও বলে তাদেরকে উৎসাহ 
দিচ্ছে । ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা নিবারণ করার জন্য 
তারা সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করছে । উলঙ্গ 
প্রদর্শনীর নাচ গানের আসর এই সবকিছুকেই 
তারা উত্তেজনা প্রশমনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ 
করেছে । আর সেই নির্লজ্জতার নাম দিয়েছে আর্ট 
আর শিল্প । 

পাশ্চাত্যের এই সব নির্লজ্জতা থেকে এখন বাচতে 
চায় খোদ তাদের জ্ঞানী মেয়েরাও । তারা এখন 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইসলামি বই পুস্তক অধ্যায়নের 
তলে আশ্রয় নিচ্ছে, এবং তাদের সংখ্যা দিন দিন 
বাড়ছে । পাশ্চাত্যের ঘ্বুণে ধরা সভ্যতার দীলানও 
এখন ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত 
হয়েছে । 

পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণায় লালিত প্রাচ্যের ব্যাক্তি 
বর্ণের কাছে প্রশ্ন আপনারা কি সেই সভ্যতার 
সহযোগী হতে চান যে সভ্যতার দিন ফুরিয়ে 
এসেছে? যে সভ্যতা থেকে খোদ সেখানে লালিত 
শিক্ষিত ব্যাক্তিরা পর্যন্ত পালিয়ে বাচতে চাচ্ছে? যে 
মানব জাতিকে আল্লাহ তালা সৃষ্টির সেরাজীব 
হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন সেই মানব জাতি আজ 
সভ্যতার সব সীমালজ্ঘন করে অসভ্য জাতিতে 
পরিণত হয়েছে । নিত্য নতুন সভ্যতার ধ্বং 
পরিণতি দেখার পরেও যদি আপনাদের হুশ না 
হয়, নিজেদের সমাজে যদি পর্দা প্রথার প্রচলন 
করতে না পারেন তাহলে সেই দিন বেশি দূরে নয় 
যে দিন আপনাদের প্রশস্ত মানসিকতা আর 
মডার্নিস্টের বলি হবে খোদ আপনাদের সন্ত 
নেরা। তখন পুরো দুনিয়াজুড়ে আপনাদের 
ব্যর্থতা অপমান আর লজ্জা লুকানোর মতো 
কোনও স্থান খুঁজে পাবেন না । 


লেখক: হাববুলাহ, পিতা মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ 


পো : পাঠান্দন্ডি ইউ পি বরকল, থানা; চন্দনাইশ, 


চউঞাম , বাংলাদেশ 
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ওলামা সমাজ 


শাহাদাত তাহের রশিদী 
বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ, মিডিয়ার যুগ । 


মিডিয়া কি? মিডিয়া কাকে বলে? নতুন করে 
পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। 7৬০1৪ 
শব্দটি কানে শোনা মাত্রই আমরা বুঝতে পারি 
মিডিয়া ইংরেজি শব্দ যার অর্থ,যোগাযোগ মাধ্যম, 
গণমাধ্যম, যে বস্ত দ্বারা ঘটনা-দুর্ঘটনা সংবাদ- 
দুঃসংবাদ একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌছানো 
যায় । মিডিয়া দুই প্রকার | ১. ইলেন্ত্রিক মিডিয়া 
যথা ইন্টারনেট, টিভি, রেডিও, টেলিফোন 
ইত্যাদি । ২. প্রিন্ট মিডিয়া যাথা পত্র-পত্রিকা, 
ম্যাগাজিন ইত্যাদি । প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেন্ত্রিক 
মিডিয়া গোটা বিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজ'-এ 
পরিণত করেছে । আগামী দিনে মিডিয়ার জগতে 
আরো কি কি বিপ্রব ঘটবে, তা বলা কঠিন। 
মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহ 
আজ অনেক পেছনে পড়ে আছে । 


সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ শিলজ ২১ মার্চ 


১৯৮৫ সালে স্টেফোর্ট ইউনিভার্সিটিতে ভাষণ 
দানকালে মিডিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন এভাবে, 
মিডিয়ার বিপ্লব আমাদের গ্রহকে নিশ্চিত রূপে 
এভাবে পরিবর্তন করে দেবে, যেভাবে গত 
শতাব্দীতে শিল্প-বিপ্রব পরিবর্তন সাধন কারেছিল । 
আর শিল্প বিপ্লব ইউরোপে এমন এক বড় কৃতিত্ব 
ছিল যে, পশ্চিমা বিশ্ব পূর্ব দুনিয়ায় সাম্রাজ্য 


রাষ্ট্র রয়ছে, সেগুলো মিডিয়ার জগতে পিছিয়ে 
পড়া অঞ্চল ও দেশ হিসেবেই পরিচিত । আধুনিক 
বিশ্বের শীর্ষ চারটি সংবাদ সংস্থা এপি, ইউপি, 
আই.এ.এফ এবং রয়টার্স সবগুলোই পশ্চিমা রাষ্ট্র 
দ্বারা পরিচালিত । 
তিউনিসিয়ার বিখ্যাত মুসলিম স্কলার মোস্তাফা 
মাসউদীর মতে বিশ্ব সংবাদসমূহের মোট ৮০% 
আসে পশ্চিমা সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে । সেখানে 
উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয় না 
এবং দরিদ্র দেশ গুলোর খারাপ সংবাদ গুলোর 
উপর বেশী জোর দেওয়া হয় । 

ইউনেস্কোর এক প্রাক্তন ডাইরেক্টর জেনারেলের 
মতে, উন্নত দেশের এসব সংবাদ সংস্থা গুলো 
নিজের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এমন সংবাদ 
নির্বাচন করে থাকে, যা দ্বারা উন্নঃ 
দেশগুলোর সংকট, সমস্যা, পশ্চাদপদতা, 
হানাহানি ও বিশৃভখলাই কেবল প্রকাশ পায় । 
আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন সপ্তাহিক ইকোনোমিস্টের 
জুলাই*৯৭ইং সংখ্যায় বলা হয়, ফিলিস্তিনের 
অলিগলিতে তার পোস্টার লাগানোর পর থেকেই 
গোটা শহরের মুসলমানেরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে 
এবং বেয়াদবীর হোতা ইহুদী ইসরাঈলীদের উপর 
বোমা ও পাথর মেরে ঝাপিয়ে পড়ে । 

ইসলাম আরবী শব্দ যার ইংরেজি শাব্দিক অনুবাদ 
হচ্ছে 910 100155101 | এই সাব মিশন নামে 
ইন্টারনেটে একটি সাইট আছে । তারা অপপ্রচার 
চালায় যে, ইসলামের মূল সূত্র কোরআন এবং 
এটাই হচ্ছে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার একমাত্র 
নির্ভরযোগ্য উৎস । হাদিস বা অন্যান্য প্রচলিত 
উৎস গুলো নির্ভরযোগ্য নয় । তার প্রমাণ দিতে 
গিয়ে বলেন, কুরআনের সুরা লুকমানের উষ্ট 
আয়াতে বলা হচ্ছে “মানুষের মধ্যে কিছু লোক 
আছে যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য 
অজ্ঞাতভাবে অনর্থক বাণী (লাহওয়াল হাদীস) 
ক্রয় করে। তারা “লাহওয়াল হাদীস কথাটিকে 
অনুবাদ না করে শুধু হাদীসই রেখে দিয়েছে, 
যাতে বুঝা যায় যে, যারা হাদীসের বাণী ক্রয় 
করে, তারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবে । 
অথচ এটা চরম এক অপব্যাখ্যা | 

তারা শুধু ইসলাম বিরোধী সেজেই নয় ইসলামের 
হয়েও তারা এ অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে । এলক্ষ্যে 
তাদের কিছু লেখা ইসলামের উপর বিশদ পাপ্তিত্য 
অর্জন করেছে, যাদের প্রাচ্যবিদ বলা হয় । তারা 
ইসলামি বিষয়য়াবলীল উপর গবেষণা করে। 
এতে তারা এমন কিছু ফাক-ফোকর রেখেদেন 
নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামী 
ব্ক্তিত্বদের গুণাবলী বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়েও 
তাদের ব্যাপারে এমন একটি কথা বলেছেন, যার 
দ্বারা তাদের অবদানই ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় । 


বিস্তারে সক্ষম হয় । আজ তথ্য-প্রযুক্তি ও মিডিয়ার বর্তমান ওলামা সমাজ 


ক্ষেত্রে বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত । ইউরোপ ও 
আমেরিকা এক্ষেত্রে উন্নত দেশ ও অঞ্চল হিসেবে 
পরিচিত, আর বিশ্বের যেখানে অধিকাংশ মুসলিম 


জুন ১২ 


বর্তমান কালের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান “সময়ের 
দাবি আলেমদের বিরুদ্ধে জোরদার অভিযোগ 
এই যে, সময়ের দাবি তারা বুঝে না । পক্ষান্তরে 


আমরা তো স্বনামধন্য এমন বহু আলিমদের কথা 
বলতে পারি , দেশ ও জাতিই হলো যাদের আশা 
আকাজ্্ষা ও চিত্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দু । যাদের 
সারা জীবনের স্বপ্ন শুধু এই যে, দেশ ও জাতি 
ইসলামের সিরাতুল মুস্তাকীমে অবিচল হবার সাথে 
সাথে জাগতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রেও উন্নতির 
প্রতিযোগিতায় বিশ্বের জাতিবর্গকে ছাড়িয়ে যাবে । 
তাদের একজন হলেন, শায়খুল ইসলাম হযরত 
মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী এ্রক্ছি | তিনি 
ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯ সালে ঢাকায় এক সুধী 
সম্মেলনে আলিম সমাজের নীতি ও অবস্থা ব্যাখ্যা 
আমাদের সাথে যে আচরণই করুক, আমরা শুধু 
আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর 


উন্নয়নশীল কল্যাণে নিবেদিত হয়ে দেশের সংহতি ও সুরক্ষার 


জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালিয়ে যাবো এবং যে 

সকল বস্তুগত উপায়-উপকরণ দ্বারা বিপক্ষ শক্তির 

উপর শ্রেষ্টত্ব অর্জন করা সম্ভব, সে গুলো আয়ন্ত 
করার ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করা উচিত 
নয়। 

মাওলানা আবদুল হক হক্কানী এল বলেছেন, 

ইউরোপ-আমেরিকা থেকে তোমরা শুধু অসভ্যতা 

ও অশ্রীলতা শিখেছো, তাদের বিজ্ঞান সাধনা ও 

প্রযুক্তি চর্চার কিছুই গ্রহণ করনি । লেখক জহির 

প্রয়োজন যথাযথ পদক্ষেপ" প্রবন্ধে গুরুত্ৃপূর্ণ 
পদক্ষেপ উল্লেখ করেন: 

১. বিশ্বে প্রচলিত প্রতিটি ভাষায় ইসলামি 
ওয়েবসাইট খুলে ঈমান ও আকীদার বিশুদ্ধ 
শিক্ষা প্রদান এবং ইসলামের উপর 
আরোপিত বিভ্রান্তির মূলোৎপাটন করা । 


পপ্তিতদের সামনে উপস্থাপন করে ইসলাম 
সম্পর্কে তাদের মধ্যে সুধারণা সৃষ্টি করা । 

৪. কিছু লোককে উন্নত শিক্ষার মাধ্যমে 
অনুকূলে প্রোগ্রাম তৈরিতে সহযোগিতা 
করবে । 

৫. দীওয়াতী সেন্টারসমৃহকে ইন্টারনেটের 
আওতাভুক্ত করতে চেষ্টা চালানো, যাতে 
তা একটি দাওয়াতি নেটওয়ার্ক গড়ে 


| 

এই বিষয়ের উপর নিয়মতান্ত্রিক কোম্পানী ও 
প্রতিষ্ঠান খোলা । আর এর জন্য মুসলিম রাষ্ট্র 
সমূহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । 
অতএব আমাদের মুসলিম সমাজকে আধুনিক 
মিডিয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে 
হবে। বিশেষ করে মাদরাসা পড়ুয়া ছাত্রদের 
সম্পর্কে জ্ঞান রাখা সময়ের অপরিহার্য দাবি 
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সংস্কৃতি মানব সভ্যতার এক অমূল্য সম্পদ | অন্য 
যে কোন সম্পদের চেয়ে মানব জীবনে এর গুরুত্ব 
অপরিসীম | কারণ এর ওপর ভিত্তি করে রচিত 
হয় একটি সমাজ, দেশ ও জাতির জীবন, 
ইতিহাস ও এঁতিহ্য ৷ মানুষের আচার-আচারণের 
সমষ্টিই হল সংস্কৃতি । ব্যাপকতর অর্থে “সংস্কৃতি 
হচ্ছে একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের 
শিষ্টার্ক আত্মিক, বস্তগত, বুদ্ধিগত এবং 
আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ | শিল্প ও 
সাহিত্য সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ । মানুষের অধিকার, 
মূল্যবোধ, এতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ | সংস্কৃতি 
মানব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । মানব 
জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । একটি 
অপরটির পরিপূরক । তাই প্রত্যেক সমাজ, দেশ 
ও জাতি কোন না কোন সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী । 


ভেদে সংস্কৃতির সামন্য পার্থক্য থাকলে ও 
মূলতন্ত্রে এক ও অভিন্ন । ফলে সমগ্র মুসলিম 
জাতি এক দেহের ন্যায় অভিন্ন । কারণ উত্স এক 
ও অভিন্ন ৷ পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ইসলামী 
সংস্কৃতির স্থান সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চ ৷ কারণ এর 
উৎস এমন এক সত্ত্বী হতে যিনি নিজে সুন্দর এবং 
সুন্দরকে ভালোবাসেন । 

ইসলাম মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল চির 
আধুনিক জীবন ব্যবস্তা। ইসলামী সংস্কৃতির 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা মানুষের সুকুমাবিত্তিকে 
জাগ্রত করে । মনন ও মেধাকে শাণিত করে । 
চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা ও ভালো গ্ুণগুলোকে 
পরিচর্চা করে এবং সমাজে শান্তি, শৃং্খল ও 
সম্প্রীতির পয়গাম ছড়ায় । অপরদিকে ইসলামী 
স্কৃতির বিপরীতে রয়েছে মানুষের মনগড়া 
মতবাদ কতৃক রচিত ভিন্ন অপসংস্কৃতি ও পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদীদের অকাশ সংস্কৃতি । যা মূলত 
মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে উক্তেজিত করে । শ্রেণী- 
বৈষম্য সহ সমাজে নগ্নতা, অশ্লীলতা ও সন্ত্রাস 
ছড়ায় । হতাশা ও নৈরাজ্যের বীজ বুনে যায় 
মানুষের মনে প্রাণে | 

আদর্শ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের শিশু-কিশুর, 
যুবক, বৃদ্ধ সবাই এ বিষাক্ত অপসংস্কৃতির 
আগ্রসনের শিকার ৷ মানুষের সব কাজ-কর্ম, 
আচার-আচরণ, শিক্ষা-দীক্ষায় এ আকাশ 


জুন'১২ 


তথ্য-প্রযুক্তির সুবাদে মুসলিম জাতির আদর্শ, 
নীতি-নৈতিকতা সর্বোপরি ইসলামী সংস্কৃতি- 
ও আগ্রাসন । এ আগ্রাসন বিশেষ করে নতুন 
প্রজন্মের নীতি-নৈতিকতায় বয়ে আনছে চরম 
অবক্ষয় । এ আগ্রাসনের পিছনে রয়েছে পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীদের বিশেষ পরিকল্পনা । বিভিন্ন 
সময় বিভিন্নভাবে এ আগ্রাসনের রূপ দেয় । যেমন 
বর্তমান আধুনিক খেলাধুলার নামে বিভিন্ন 
টুনামেন্ট, ওয়ানডে সিরিজ, অমুক কাপ-সমুক 
কাপ ইত্যাদি । যা বর্তমানে বড়ই লাভজনক 
ব্যবসায় পরিণত হয়েছে । অপচয় করছে জীবনের 
সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ “সময়” | ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
কাটিয়ে দিচ্ছে স্টেডিয়াম-টিভি স্যাটের সামনে । 
শিক্ষীদের করছে উদাসীন ও দায়িতৃজ্ঞানহীন । 
এ খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে সমাজে বিস্তার ঘটছে 


সাংস্কৃতিক আগ্রাসন : 


পিছনেও রয়েছে পশ্চিমাদের গভীর যড়য্র । 
অনুরূপভাবে এ আগ্রাসনের অন্য একটি বস্তাপচা 
বেহায়া সংস্কৃতি হচ্ছে সুন্দরী প্রতিযোগিতা এবং 
পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীদের উলঙ্গ ব্যবহার, যা 
নারীর আত্মমর্ধাদা বিলুপ্ত করে অন্ধকার যুগের 
ন্যায় আবারো ব্যবহৃত হচ্ছে পণ্য হিসেবে । 
বলাবাহুল্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অন্য যে কোন 
আগ্রাসনের চেয়ে মারাত্রক ও সুদূরপ্রসারী 
পরিনামের নিয়ামক | এ জন্য বিশেষ করে বেছে 
নেওয়া হয় যুব সমাজকে । কারণ তারাই জাতির 
মেরুদন্ড । নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে তাদের 
চরমভাবে । 

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক 
বিজয়ের পর সারা দুনিয়ায় শুরু করে সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসন । 

সে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউরোপীয় 
সাম্যাজ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলিম দেশগ্তলোতে তাদের 


রর 


সুখবর 


সুখবর সুখবর 
সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশিন কর্তৃক স্বীকৃত প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় 
কওমী মান্রাসার দীওরা-ই-হাদীস পাশ ছাত্র-শিক্ষকদের অত্যন্ত স্বল্প 
ফিতে ইসলামিক স্টাডিজে বি. এ. অনার্সে ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ 


দারুল ইহান বিশ্ববিদ্যালয় 


(চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস) 


এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কোর্সসমূহে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি চলছে 


7373.৫৯. 


103, (77019), 2858 &1-এ, 
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13,750 (895) 
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ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ 


চট্টগ্রাম 
১২১৬, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, ২ নং গেইট, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম 
ফোন : ২৫৫৩০৪০, ০১৭১৫ ১২০৫০২, ০১১৯১ ৪০৪৫৪৬ 
কক্সবাজার 
আবুল হোসেন ভবন, কালুর দোকান, কক্সবাজার | 
ফোন : ০১১৯৫ ৩৯৬৭০৭, ০১৮১৯ ৮৩৩২৩৫ 


কওমী মাদরামার আগাতেজায়ে কেরামদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়। 
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বিকৃত, নগ্ন, অশ্লীল আকাশ সংস্কৃতির বিস্তার 
ঘটাচ্ছে। মুসলিম সমাজও তাদের উদাসীনতা ও 
অসতর্কতার দরুণ তাঁদের বস্তাপচা সাংস্কৃতিক 
আগ্রাসনের দাসত্ব মেনে নিচ্ছে । এ উপমহাদেশে 
বিটিশ সাম্যাজ্যবাদীগোষ্ঠীর বিতাড়নের পর 
দীর্ঘকাল যাবৎ অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আধিপাত্য 
ও আগ্রাসনের কারণে স্বাধীন মুসলিম জাতিসত্তার 
স্বকীয় চেতনাবোধ, তাহজীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা- 
বহস্কৃতি ও স্থাতন্ত্র বৈশিষঠ্য চরমভাবে উপেক্ষিত 
হয়েছে । অন্যদিকে মুসলমানরাও আধুনিকতা ও 
প্রগতির ধোঁয়ায় অন্ধ হয়ে পশ্চিমা রীতির ড্রেস- 
আপ, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ভাব-ভঙ্গি 
প্রবৃতির অনুকরণ করছে বেহায়া নির্লজ্জের মত । 
এ অন্ধ অনুকরণের ফলে ইসলামের স্বকীয় 
পারিবারিক এতিহ্য ও সামাজিক মূল্যবোধ 
চরমভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলিত হচ্ছে । হারিয়ে 
সুসভ্যতা ও সুসংস্কৃতি | বিশ্বায়নের এ যুগে তাঁরা 
বিভিন্ন রেডিও, টিভি চ্যানেল, ইন্টারনেট ও 
হাতিয়ার হিসেবে | এ মাধ্যমকে ব্যবহার করে 
সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরূদ্ধে । সাইবার ক্যাপের 
চ্যাটিং সংস্কৃতি, লিভিং টুগেদার সংস্কৃতি, সহশিক্ষা 
স্বংস্কৃতি, সুন্দরী প্রতিযোগিতা সংস্কৃতি, গোপন 
ভিডিও ব্যাক মেইলিং, ইয়াবা, আইস, 
হেরোইনের অপ্রতিরোদ্য বিস্তার তাদের 
আগ্রাসনের অংশ বিশেষ । কারণ ইসলামে এগুলো 
চরমভাবে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ । সাম্প্রতিক কালে 


ভিডিও র্যাকমেইল নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ঝড় 


বিশেষ করে যুব সমাজ এ আগ্রাসনের শিকার হয়ে 
তলিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের গহবরে । বর্তমান 
বাংলাদেশের বিভিন্ন তথাকথিত প্রগতিবদী 
আধুনিক মনা কতিপয় জ্ঞানপাপী লোকদের 
পরিবারের তরুণ-তরুণীরা লিভিং টুগেদার নামের 


বেইশ্যাবৃত্তির কুসংস্কৃতির চর্চায় মেতে উঠেছে । যা 


আমাদের ন্যায় আদর্শ মুসলিম অধ্যষিত দেশের 
জনসাধরনের জন্য এক ভয়ংকর সংক্রামক 
ব্যাধিতে রূপ নিতে যাচ্ছে । এ মরণোনুখ ব্যাধি 
থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে ধর্মীয় শিক্ষা 
বাধ্যতাকরণের পাশাপাশি সহশিক্ষার পরিবর্তে 
করতে হবে । এবং এটা সময়ের একান্ত দাবিও 
বটে । তবে এ ব্যাপারে সরকারের নীতি নির্ধারক 
মহলের সদিচ্ছা ও বাস্তবমুখী আন্তরিক পদক্ষেপ 
একান্ত প্রয়োজন । 

একদিকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 
সহশিক্ষা ব্যাবস্তা অন্যদিকে ধমীয়ি ও নৈতিকতা 
সম্পন্ন শিক্ষার অনুপস্তিতে অবাধ মেলামেশার 
সুযোগে অল্প বয়সী শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত জড়িয়ে 
পড়ছে বিভিন্ন অসামাজিক ও অশ্রীল কর্মকান্ডে । 
স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 
যৌন আবেদনময়ী উলঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 
বিভিন্ন কনসার্ট, নাচ-গান ও অন্যান্য বিকৃত 
কুরূচিপূর্ণ অপসংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। 
ফলে নানা ধরনের অসামাজিক ও অনৈতিক 
কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত | যদি দেশের 
শিক্ষা ব্যাবস্তা ধমীয় ও নৈতিকতার অদর্শের 
বিত্তিতে হত,তাহলে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ধর্ষনের সেঞ্চুরি উত্যাপনের মতো জাহেলিয়াতি 
কর্মকান্ড আমাদের পত্যক্ষ করতে হত না। 
১৯৯৮ সালে ডা. সাবরিনা রশিদ লিখেন “পূর্বে 
কখনও এত সংখ্যক অবিবাহিতা অল্প বয়স্ক 
মেয়েদের গর্ভবতী হতে দেখিনি ” ৯০ শতাংশ 


রা. মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে এ রকম উদ্বেগজনক 


অনৈতিক, অবৈধ কর্মকান্ড ও কুসংস্কৃতি পুরো 
জাতির জন্য শুধু দুঃখজনক নয়; বরং 
লজ্জাজনকও বটে। যা পুরো জাতির মান 
সন্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে । অথচ দেশের 
তথাকথিত টেকুমাথা বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ঠজনদের 
এ নিয়ে কোন মাথা-ব্যাথা ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে 
খুব একটা দেখা যায়না । আদর্শ, নীতি-নৈতিকতা 
ও সুসংস্কৃতির অনুপস্তিতে ডিজিটালাইজেশনের 


মূল্যায়ন বৈ কি? ধর্ম সংস্কৃতির প্রধান উৎস তা 
অনসীকার্য । ধর্ম, আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা 
বিবর্জিত শিক্ষা ব্যাবস্তা দ্বারা কখনো সুষ্ঠ সমাজ, 
দেশ ও জাতি বিনির্মণি সম্বভপর নয় । তাই কোন 
সামাজিক পরিকল্পনাকে সে দেশের এতিহাসিক, 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিপেক্ষিতে বিবেচনা করতে 
হবে । সিংহভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশে 
সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শকে বাস্তবায়ন 
সময়ের একান্ত যৌক্তিক দাবি । অন্যথায় এ 
জাতির কপালে আরো অনেক ধর্ষনের সেঞ্চুরি 
উত্যাপনের ইতিহাস রচিত হবে । যা পশ্চিমাদের 
আকাশ সংস্কৃতির ন্যায় এ জাতির জন্য কলংকের 
ইতিহাস রচনা করবে । অত্যন্ত দুঃখের বিষয় 
হলেও সত্য যে,এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের 
ওপর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে চাপিয়া দেওয়া 
সবচেয়ে অত্যধিক বিষাক্ত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন । 
যা কখনো এ মুসলিম অধ্যষিত জনগনের জন্য 
সুফল বয়ে আনবে না । এ জাতির জন্য আজ এটি 
একটি কালো অভিষাপ ৷ যা আগামী প্রজন্মকে 
একটি শক্তিশালী নাস্তিক বাহিনী হিসেবে গড়ে 
তুলবে । যার ছোয়ায় পশ্চিমা মানবরূপী দানবরা 
মানুষের কাতার থেকে ছিটকে পড়ে পশুর কাতারে 
ধর্মহীনতা । ধর্মহীন জাতির মধ্যে নীতি-নৈতিকতা 
ও আদর্শের কোন প্রশ্নই আসেনা । এ ধর্মনিরপেক্ষ 
মতবাদের প্রবক্তা হচ্ছে পশ্চিমা-ইউরোপ 
সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী । মধ্যযুগে ইউরোপে এক 
শ্রেণীর খিস্টান পাদরিবৃন্দের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি 
প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে সেক্যুলারিজমের উদ্ভব 
ঘটে । পরবতীতে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমা 
সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাবাধীন সমস্ত দেশে | মুসলিম 
অধ্যুষিত দেশের বিরুদ্ধে এ মতবাদকে তাঁরা 
স্বাংস্কৃতিক আগ্রাসনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার 
করছে। সভ্যতা সংস্কৃতিতে ধর্মের অবদান 
বিশাল ৷ ইসলাম ধর্মের সাথে সাম্প্রদায়িকতার 


কোন সম্পর্ক নেই। এ উপমহাদেশে 


অবিশ্বাস্য কম মূল্যে নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 


_____ চ্উথ্বামের অন্যতম স্বনামধন্য ডেভলাপমেন্ট কোম্পানী ___ _ 
আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিন্ডার্স লিমিটেডের নিম্নোক্ত নগদ ও কিস্তিতে ফ্ল্যাট বুকিং চলছে 


১। পশ্চিম খুলসী আ/এ ফ্ল্যোাট) ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । প্রত্যেক প্রজেক্ট লিফট ও আধুনিক সুযোগ- 
সুবিধাসহ । ২। রিয়াজুদ্দীন বাজার, তিন পুল (দোকান ও অফিস স্পেস), ৯ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার । ৩। 


আগ্রাবাদ এক্সেস রোড (ফ্ল্যাট), ৮ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার | ৪ | হালিশহর এ ব্লক (ফ্ল্যাট ও দোকান), ৬ষ্ট তলা 
বিশিষ্ট টাওয়ার | ৫ | লালখান বাজার মাদরাসায় উঠার আগে চানমারী রোডে, ৭ম তলা বিশিষ্ট টাওয়ার | 


মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 
ডাইরেক্টর, আর. এন. আর. প্রপার্টিজ এন্ড বিল্ডার্স লিমিটেড 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ, ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 
অফিস: শেহরীন টাওয়ার (তয় তলা), চৌমুহনী, ফারুক চেম্বারের বিপরীতে, শেখ মুজিব রোড, চট্টগ্রাম 


। তআত্তার্তহীদ ২৯ 


স।মা।জ।-।সং।স্কু।তি 


সাম্প্রদায়িকতার বিষবাম্প প্রথম আমদানি করে 
বিটিশ সাম্বীজ্যবাদীগোষ্ঠী । বাংলাদেশ সহ 
উপমহাদেশ প্রায় ৬০০ বছর মুসলিম শাসনাধীন 
ছিল। এ দীর্ঘ ছয়শ বছর উপমহাদেশে কোন 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, অশান্তি বা সহিংস ঘটনা 
ঘটেনি । বর্তমান বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতির দেশ। বাংলাদেশী জনগন 
এতিহ্যগতভাবে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী । 
যা বিশ্বের জন্য একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে 
উপস্তাপন করা যায়। তাই ইখতিয়ার উদ্দীন 
মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী ও জাতীয় কবি 
কাজী নজরুল ইসলামের এ দেশে ধর্ম 
নিরপেক্ষতার কোন প্রয়োজন নেই । 

সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যষিত এ দেশের জনগন 
ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চাই না । এটা একটি কুফরি 
মতবাদ । যা কোন সত্যিকার মুমিন-মুসলিম 
সমর্তন করতে পারে না। এ দেশের জনগণ 
ধর্মপরায়ণ । মসজিদ-মাদ্রাসা ও কুরআনকে 
অত্যধিক ভালোবাসে । ইসলামের ইতিহাস- 
এতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এ দেশের মানুষ বুকে ধারণ 
করে লালন করে আসছে । এ দেশের মানুষের 
রাত শুরু হয় মুয়াজ্জিনের আযান দিয়ে, ঘুম ভাঙ্গে 
ফজরের আযানের সুমধুর ধ্বনি দিয়ে । এক 
শ্রেণীর শাসক গোষ্ঠীর দেশের শতবছরের লালিত 
ইতিহাস-এঁতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জবাই করে 
দেয়া নিঃসন্দেহে অন্যায় ও যুলুম | এ দ্বারা স্পষ্ট 
বুঝা যায় দেশের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী 
তথাকথিত পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের কালো 
আকাশ স্বংস্কৃতির সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত | এ 
সংক্রামক ব্যাধি দূরিকরণে দেশের ধর্মপ্রাণ 
মুসলিম জনসাধারনকে এক্যবদ্ধ হতে হবে | মনে 
রাখতে হবে আল্লাহর কালেমাকে উড্ভীন রাখা 
সকল মুমিন-যুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব । আল্লাহর 
নাম একবার স্থাপিত করার পর তা মুঁচে ফেলা 


নিঃসন্দেহে বিদ্রোহের নামান্তর | ইতিহাস স্বাক্ষী 
যুগে যুগে যারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে 
আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করেছে তাদের পরিণাম 
কখনও শুভ হয়নি । এ মতবাদ আগামী প্রজন্মকে 
আদর্শ, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে 
বিকলাঙ্গ করে তুলবে । শাসকগোষ্ঠীর অবশ্যই 
মনে রাখা উচিৎ, বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র | ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী যা 
ইচ্ছা করতে পারেনা । অন্যথায় পরবর্তী সময়ে 
সমুচিত জবাব দিতে জনগন প্রস্তত থাকে । 

অতএব এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান জনগণ যদি 
নিজ আদর্শ, ইতিহাস-এতিহ্য, নীতি-নৈতিকতা ও 
স্বংস্কৃতি রক্ষায় সচেতন ও দায়িত্বশীল হয় তাহলে 
কোন শাসকগোষ্ঠী পশ্চিমাদের বস্তাপচা 
অপস্বংস্কৃতি আমাদের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিতে 


পারেনা | বাঙালি জাতি এঁতিহ্যগতভাবে সংগ্রামী । 
নিজ অধিকার আদায় ও রক্ষায় সর্বদা সচেতন | 
কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করতে জানে 
না। যা অতীতে অনেকবার প্রমাণিত করে রচনা 
করেছে সোনালি ইতিহাস | 

এতএব প্রয়োজন আমাদের সচেতনতা, সতর্কতা, 
কর্তব্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, কঠোর অনুশীলন ও 
প্রয়োজনীয় উদ্দ্যেগ । আর তা হল, সাংস্কৃতিক 
মূল্যবোধ রক্ষার পাশাপাশি ইসলামের মূল 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনেতিক অঙ্গনে 
নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা । তবেই 
সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধের পাশাপাশি 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরম মুক্তি অবসম্ভাবী ৷ 
আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । আমীন । 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়ার শায়খুল হাদীস আল্লামা 


শাহ মুহাম্মদ আইয়ুবের ইন্তিকাল : দুআ কামনা 
বরেণ্য আলেমে দীন, নন্দিত ওয়ায়েষ, আল-জামিয়া ইসলামিয়া আল-ইসলামিয়া 
পটিয়ার সাবেক শিক্ষা-পরিচালক, শায়খুল হাদীস আল্লামা শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব ১৫ 
মে, মঙ্গলবার বিকেল ৫ টায় জামিয়াস্থ নিজ বাসভবনে বার্ধক্যবশত ইন্তিকাল 
করেছেন । (ইন্না লিল্লাহি ওয়া...রাজিউন) । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ । তিনি 


স্ত্রী, ২ পুত্র, ২ মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান । ১৬ মে, বুধবার সকাল ১১টায় 
আহমদ উল্লাহ, পটিয়ার এমপি সামশুল হক চৌধুরী, উপজেলা চেয়ারম্যান ইদরীস 
তাওহীদের সম্পাদক ড. আফম খালিদ হোসেন, মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযা গভীর 
শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । 


সর্বোচ্চ সংখ্যক কওমী ওলামায়ে কেরামের জামাআতের সাথে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ হজ সম্পাদন করুন । 
বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ গ্রুপ 


খাজা মার্কেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 


আমাদের রয়েছে দীর্ঘ ৩৬ বছরের আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবগণের খিদমতের অভিজ্ঞতা ও মক্কা-মদীনায় 
অতি নিকটে হোটেলের ব্যবস্থা ৷ দেশীয় রান্না/খাবার, অসুস্থতায় বিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা । পবিভ্র 


হজ্ব ও রমজানে উমরাহর জন্য এবং বছরের যেকোন সময় উমরাহর জন্য যোগাযোগ করুন: 


মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনছুরুল হক 


উপদেষ্টা 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ্‌ গ্রুপ 
খতীব, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ লাইন্স জামে মসজিদ 
ফোন: ০১৮১১-২০৮০২০ 


আলহাজ্ব এম এ তাহের 


ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) 


বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড হজ গ্রুপ 
খাজা মাকেট (৪র্থ তলা), মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 
ফোন: ০৩১-২৫৫৭২১০ 


। তাত্তার্তহীদ ৩০ 


বার্ধক্য ঠেকাতে ৫ খাবার 


আত-ত/ওহীদ ডেস্কঃ বার্ধক্য অপ্রতিরোধ্য ৷ এটা 
সবার জীবনেই আসবে । কিন্তু চিন্তার ব্যাপারে 
হলো, কারো জীবনে এটা খুব জলদিই চলে 
আসে । যার ফলে জীবন হয়ে যায় মলিন। 
বার্ধক্যের ছাপ যখন থেকে চেহারায় এবং শরীরে 
পড়তে শুরু করে, তখনই অনেকেই মন থেকেও 
ভেঙে পড়েন । কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই অনেকে 
এড়িয়ে যেতে পারেন অকালের সেই বার্ধক্যকে | 
খুব কঠিন কিছু না, দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শুধু 
রাখন নিচের পাচটি খাবারকে । তাহলেই বার্ধক্য 
আসবে ঠিক সময়ে, তবে সেই বার্ধক্য মনের 
তারুণ্য আর ত্বকের উজ্ভ্বলতার ওপর কোনো 
প্রভাব ফেলতে পারবে না । 

সবুজ শাক-সবজি 

সবুজ শাক-সবজি, যেমন-ক্রুকলি, পালং শাক, 
পুই শীক, লেটুস পাতা, শশা ইত্যাদিতে আছে 
প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী ত্যান্টিক্সিডেন্ট । 
আরো আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন “সি”, যা 
চামড়ায় দ্রুত ভীজ পড়ে যাওয়া ঠেকায় । তাছাড়া 
সবুজ শীক-সবজির বেটা-ক্যারোটিন ত্বককে 
সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগতনি রশ্বি থেকে রক্ষা 
করে । তাছাড়া এটা তো সবারই জানান, শাক 
সবজি ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য কতোটা উপকারী | 
এমনকি বার্ধক্যের সেঙ্গ সঙ্গে এই সবুজ শাক 
সবজি দেহের দুষিত রক্তকেও দেহে স্থায়ী হতে 
দেয়না । 


তরমুজ 
বার্ধক্যরোধে সবচেয়ে উপকারী ফল হিসেবে 
তরমুজের নাম আসে সবার আগে । এটা দেহে 


বার্ধক্য প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে । এর 
এবিসি এবং ই । তাছাড়া প্রচুর পরিমাণে দেহের 
জন্য উপকারী ফ্যাট এবং জিষ্কও আছে তরমুজে, 
যা বার্ধক্যের সময় এলেও মুষড়ে পড়তে দেয় না 
কাউকে । এই সব উপাদান থেকে মানবদেহ 
প্রয়োজনীয় ফ্লুইডের যোগান পায় | 


বাদাম 
কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, আখরোট এবং পেশতা- 
এদের বলা হয় “এনার্জি পাওয়ারহাউজ? | 
প্রতিদিন নিয়মিত বাদাম খেলে ক্রান্তি, ঝিমুনি আর 
আলসেমি দেহে ভর করে না । আরেএসব দেহে 


জুন ১২ 


ভর না করা মানে, আপনি এখনো বুড়ো হয়ে 
যাননি । 


দই 

এটা ভেতর থেকে মানবদেহকে করে তরতাজা | 
এর পুষ্টিগুণ বলতে গেলে পটাসিয়াম, 
ক্যালসিয়াম, প্রোটিন আর ভিটামি বির কথা তো 
বলতেই হবে । তাছাড়া এর সবচেয়ে উপকারী 
উপাদান হচ্ছে দইয়ের ব্যাকটেরিয়াগ্ডলো । যা 
আমাদের হজমপ্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য 
করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাকেও করে দৃঢ় । 
তাছাড়া দই ত্বকের উজ্জ্বলতা এবং দ্যুতি ধরে 
রাখতেও বেশ উপকারী | শরীরে ফাঙ্গাসজনিত 
রোগগুলোর ক্ষেত্রে দই উপকারী ওষুধ হিসেবে 
কাজ করে । তাছাড়া চুলের পরিচর্যায় দই তো 
অনেক অনেক বছর আগে থেকেই ব্যবহার হয়ে 
আসছে । 

রসুন ও আদা 

বার্ধক্য দেহে ভর করলেই বাড়ে হৃদরোগের ভয় । 
আর রসুন এই ভয় দূর করতে খুবই কার্যকরী 


ভূমিকা পালন করে । দেহের মরা কোষ এবং 


অনাকাজ্িত কোষগুলোকে প্রশ্রয় দেয় না রসুন । 
প্রতিদিনের খাবারে একটু রসুন, দিনব্যাপী লড়াই 
করে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে | 

আদারও আছে বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার 
অসাধারণ ক্ষমতা | এটা প্রধানত কাজ করে হজম 
প্রক্রিয়াকে সচল রাখার জন্য ৷ তাছাড়া শরীর 
থেকে দূষিত পদার্থকে বের করে দিয়ে দেহকে 
রাখে দূষণমুক্ত এবং তরতাজা । 


স্টোক এড়াতে লেবু 

যেসব মহিলা নিয়মিত লেবু অথবা এ জাতীয় ফল 
যেমন_ কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি খান তাদের রক্ত 
জমাট বাঁধা জনিত স্ট্রোকের ঝুঁকি কম থাকার 
আশঙ্কা রয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে একটি 
সমীক্ষা থেকে এ চিত্র ফুটে ওঠে । এ জন্য 
গবেষকরা ১৪ বছরের উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন । 
এতে ৬৯ হাজার ৬২২ জন নারীর ফলমূল ও 
শাক-সবজিসহ তাদের খাবারের বিস্তারিত তথ্য 
সন্নিবেশিত রয়েছে । সমীক্ষার লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্যের 
ওপর ফলমূল, শাক-সবজি, গাঢ় চকোলেট ও 
রেড ওয়াইনে বিদ্যমান ফ্ল্যাভোনয়েড নামক এক 
শ্রেণীর যৌগের কার্যকারিতা অধ্যয়ন । সাধারণত 


আমেরিকার খাদ্য তালিকায় প্রাপ্ত ছয়টি প্রধান 
প্রকারে মোট ফ্ল্যাভোনয়েড গ্রহণ স্ট্রোকের ঝুঁকি 
রোধে উপকারী প্রতীয়মান হয়নি । তবে যারা প্রচুর 
লেবু, কমলা, আঙ্গুর এবং এসব ফলের জুস 
খেয়েছেন তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় 
১৯ শতাংশ কম | তারা আর বলেন, ভিটামিন সি 
খাওয়ার সঙ্গে হেস্টাকের ঝুঁকি কমার সম্পর্ক 
রয়েছে। 


ডাবের পানিতে রয়েছে বহুবিধ ওষধিগুণ 
ডাব আমাদের দেশের জনপ্রিয় একটি পানীয় 
ফল । ডাবের পানির গুণাবলীর সঙ্গে কমবেশি 
সবাই পরিচিত । এর পানিতে রয়েছে বহুবিধ 
ওষধিগুণ | ডাবের পানি ডায়রিয়া রোগীদের জন্য 
গুরুতৃপূর্ণ একটি পথ্য | অতিরিক্ত গরমে আমাদের 
শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় । এ ফলটি বৃদ্ধি 
পাওয়া এই তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে । এমনকি 
পানিশুন্যতা রোধে এর জুড়ি নেই। চর্বিহীন এই 
পানীয় শরীরের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে 
ভালো কোলেস্টেরলের (এইচডিএল, যা শরীরের 
জন্য উপকারী) পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় । জলবসন্ত, 
গুটিবসন্ত, হাম হওয়ার সময় ডাবের পানি দিয়ে 
পরিষ্কার করলে দ্রুত রোগজীবাণু মরে | ডাবের 
তাই গর্ভবতী মা এবং বাড়ন্ত শিশুদের জন্য এই 
ফল যথেষ্ট উপকারী | 


তরমহজ 

গ্রীন্সের তীব্র গরমে তরমজ এই সময়ের জন্য 
উপযুক্ত ফল | এতে প্রায় ৯৫ শতাংশ পানি | তাই 
ডায়রিয়ার পরে, বমি করার পরে বা যারা 
জরুরি উপকরণ | এতে নিয় মাত্রার ক্যালরি, অতি 
উচ্চমাত্রার পটাশিয়াম রয়েছে, যা রক্তচাপ 
নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । 

প্রচুর পরিমাণে রসাল ফল হওয়ায় কিডনির জন্য 
বয়ে আনে সুফল । তরহফজ রক্তে ইউরিক 
এসিডের পরিমাণ কমিয়ে দেয় । ফলে কিডনিতে 
পাথর, ইনফেকশনসহ যাবতীয় অসুখগুলো 
তুলনামূলক কম হয় । আর কিডনি ভালোভাবে 
বের হয়ে যায় আর উপকারী ভিটামিন “সি”র 
বসতি এই ফলে । ভিটামিন “সি" প্রতিরোধ করে 
আযাজমা বা হাঁপানি, খতুজনিত সন্দি, টনসিল, 
অসটিওআর্্রাইটিস, অর্থাৎ শরীরের প্রতিটি 
জয়েন্টে ব্যথা ৷ গরমজনিত ঘা, ফোড়া দূর করে 
তরফজ | 

অনেকের ধারণা, তরমজ মিষ্টি, তাই 
ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারবেন না । কিন্তু 
ধারণাটি পুরোপুরি সত্য নয়। তরম্চজের 
পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম রক্তের ইনসুলিনকে 
সুষ্ঠুভাবে কাজ করার শক্তি জোগায় । তাই 
ডায়াবেটিসের রোগীরাও এই ফল খেতে 
পারবেন । তবে পরিমিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । রসাল 
ফল হওয়ার জন্য তরমচ্জ ত্বককে করে উজ্জ্বল, 
মসৃণ । ত্বকে সঠিকভাবে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে 
ত্বককে করে শক্তিশালী । 


। আত্তার্তহীদ ৩১ 


সময়ের সংলাপ 
আবদুল হালীম খা 


আলেমরা তো শুধু কুরআন-হাদীসের কথা বলে, 

তাদের কথায় তোমাদের শরীর কেন এতো জ্বলে? 

আসমান আলাহর জমিনও আলাহর দান, 

তারা চায় তার আইনেই সব সমস্যার সমাধান । 

চায় না তারা কারো ক্ষতি কিংবা কারো অসমান, 

তারা চায় ইহকাল এবং পরকালের কল্যাণ । 

চায় না তারা মিথ্যা কলহ সন্ত্রাস হানাহানি, 

তারা তো বলে সত্য ন্যায় মানবতার মহাবাণী | 
আলেমরাই দীন ইসলামের একমাত্র হাদী, 
হক বাতিলের দিশারী তারা জনতার নেতা আদি । 
তাদের চেয়ে সমাজে আর কারা আছে সাম্যবাদী? 
তাদেরকে তোমরা খামাখা কেন বলো মৌলবাদী? 
মসজিদ-মাদরাসা তো আলাহ রাসূলের ঘর, 
সেই ঘর দেখে তোমাদের কেন জ্বলে অন্তর? 
দীন ইসলাম দুনিয়া থেকে মুছে ফেলতে চাও? 
আলেমদের দেখে ঘৃণায় কেন নাক ছিটকাও? 

আলাহর আইন যদি তোমাদের নাহি লাগে ভালো 

তবে কেন ভোগ কর তার চন্দ্র সূর্যের আলো? 

তবে কেন ভোগ কর তার জমির ফসল ফল? 

তবে কেন ভোগ কর তার বায়ু ও নদীর জল? 

আলাহর জমির উপর কেন কর ফালাফালি? 

অন্যের উপর ঢালছ কেন মিথ্যে দোষের কালি? 

মুরাদ থাকে আল্লাহর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাও, 

নিজেদের আরেকটা জগত এবার গড়ে নাও । 

তার আইনে কল্যাণ সবার, তা ছাড়া মুক্তি নাই । 
তোমরা বলো মাদ্রাসায় হয জঙ্গীবাদের চাষ, 
আচ্ছা ইসরাইলরা কোন মাদ্রাসা থেকে পাশ? 
ফিলিস্তিনে তারা কেন চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস? 
মুসলমানদের খুন করে ফেলছে তাদের লাশ! 
কাশ্মীরে কারা প্রতিদিন ভাইদের করছে খুন? 
কারা তাদের বাড়ি ঘরে জ্বালিয়ে দিয়েছে আগুন? 

চেচনিয়া বসনিয়ায় কারা করছে সন্ত্রাস? 

তারা কোন মাদ্রাসা থেকে করে এসেছে পাশ? 

তারা কোন মাদ্রাসার কোন হুযুরের সব ছাত্র? 

লুট করলো দোকানপাট ঘরে দিলো আগুন 

তারা কোন মাদ্রাসার কোন হুযুরের সব ছাত্র? 


জুন'১২ 


ইরাক আর আফগানিস্তানে বাধালো যারা যুদ্ধ 
লক্ষ মানুষ খুন করলো পথ করলো যারা রুদ্ধ 


ঈদগাহ আর গোরস্থানকে বানালো গোশালা । 
তারা কেমন গণতন্ত্রী? কেমন তাদের সে মন? 
দাড়ি-টুপি-পাগড়ি দেখে কেন বাকা চোখে চাও? 
অই পোষাক কি এসে তোমাদের আ'তে দেয় ঘাও? 
ইসলামের নাম শুনে কেন চমকে ভয়ে লাফাওঃ 
চিন্তা-ভাবনা না করে কেন কুঁদে বিশ্ব কাপাও? 
দেখছি এখন সকল দোষ পাগড়ী টুপি দাড়িতে 
সার্চ চলছে ঘর-বাড়ি ট্রেনে-বাসে গাড়িতে । 
কী বলবো আর! বুকের ভেতর দুঃখ দলাদলা, 
দেখছি তো চোরের মায়ের ভীষণ বড় গলা । 
সন্ত্রাসীরা বলছে ডেকে এধে এ যায় সন্ত্রাসী, 
সময় উল্টে গেছে । দেখে দেখে একা কাদি হাসি । 
সত্য কথাটা বলা তো এখন হচ্ছে ভীষণ দায়, 
দিবস রাত সালাম ঠুকছি দাদা দিদির পায় । 
কতক্ষণ আর থাকবে আঁধার? হুয়া হুয়ার এ রাত? 
পূর্বাকাশে হাসলে আলো অই সমানে সুপ্রভাত । 


পলাশীর মেঘ 
মাহমুদুল হাসান নিজামী 


অভিশপ্ত পলাশী 
বারবার ঘুরে কেন সেইখানে আমি, 
সেই কালো মেঘ কে ফের এ আকাশে 
বজ্ব হাকে ডাকে সর্বনাশে | 
অন্তমিত সেই সুরুজ নব প্রভাতে আসিয়া 
ভরসার সেই আকাশে শংকারা খায় ঘুরপাক 
নবীন মীর জাফর-ঘষেটি বেগম যাক নিপাত যাক | 
এ সর্বনাশী 
চাইনা আর কোন পলাশী, 
যুগ যুগ থাকিবে সেই দ্বৃণিত নিশান 
অভিশপ্ত আম বাগান । 
ভিনদেশি রুইভের চর 
নিন্দা আবর্জনায় থাকিবি তুই বছর বছর, 
ওরে এ মীর জাফর ঘৃণায় ঘৃণায় 
মরিবি তুই প্রতি বছর । 
ঘুরপাকে এসে যায় কেন সেই প্রান্তর । 
আবার কেন দেখি আকাশে সেই মেঘ 


প্রিয় নবীন বন্ধুরা! 

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ 

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আমাদের সুস্থ্য রেখেছেন । তার 
গোলামী করার জন্য আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন । 

বন্ধুরা! তোমরা যারা এবার এসএসসি/দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ 
করে কৃতিত্রের স্বাক্ষর রেখেছো তাদের সবাইকে নওল হাতের 
কলমের পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও তাজা গোলাপের শুভেচ্ছা | 
তোমাদের এ-সফলতার ধারাবাহিকতা দুনিয়া ও আখিরাতে 
অব্যাহত থাকুক এই কামনা করছি । মনে রেখো, তোমাদেরকে 
নৈতিকতা সম্পন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে । মানুষের মত 
মানুষ হতে হবে । অনেক বড় হতে হবে । 

প্রিয় কলম বন্ধুরা! নওল হাতের কলম বিভাগের কিছু নিয়ম 
আছে । যেগুলো আমাদের মানতে হবে । তাই এখনো যারা সদস্য 
হওনি, তারা অতিসত্বর সদস্য হয়ে যাও এবং তোমাদের জন্য 
একটি বিশেষ নোটিশ দেওয়া হয়েছে সেটি মনোযোগ সহকারে 
পড়ে নাও । 

আরেকটি বিষয় হলো, তোমাদের অনেকেই ছোট টুকরো কাগজে 
লেখা পাঠিয়েছ। যা অবশ্যই বর্জনীয় । কারণ এধরণের কাগজে 
লেখা পাঠালে আমাদের বিভিনন ধরণের সমস্যা হয়ে থাকে । তাই 
লেখা অবশ্যই 44৮.২৭ ১১১.৬৯) সাইজের কাগজ ব্যবহার 
করবে । অন্যথায় লেখাটি বাতিল বলে গণ্য হবে । আশা করি 
তোমরাই বিধি-নিষেধগুলো মেনে চলবে । 

পরিশেষে সকলের মঙ্গল কামনা করছি ॥ আল্লাহ হাফিজ । 


দোয়াপ্রাথী 
বিভাগীয় সম্পাদক 
শওল হাতের কলম 


ই-মেইল: 77175/10/1171.10()2771071.০077 


জামেয়া ইসলামিয়া পিয়ার একজন ছাত্রের 
মৃত্যুতে সহপাঠীর অনুভূতি ঝড়ে গেল একটি ফুল 


আম্মু থাক থাক | আমি মাদরাসায় যাব | আমায় বিদায় দাও । দু"গালে চুমু 
দিয়ে বিদায় জানালো মা । মঈন তুমি ফিরে এসো আবার আমার কোলে । 
আমার ৪টি কলিজার টুকরো । কেউ নেই শুধু তুমি আছ। ওরা থেকেও 
নেই । আছে সেই দূর বিদেশে | দেখা যায় না চোখে । দেখা যায় স্বপ্নের 
ঘোরে | তুমি আমার আশা । আমার শান্তনা । আমার আঁধারের আলোর 
মিনারা | 

তুমি যাও ইলম শিখ । আবার ফিরে এসো । তোমার পিতা চলে গেছে 
আমাকে ছেড়ে । সেই পরপারে । আমাকে ফাঁকি দিয়ে । স্বপ্ন সুখের সেই 
নীড়ে । শুধু আছি আমি তোমাকে নিয়ে । আচ্ছা আম্মু আমি ফিরে আসব । 
আমিতো যাচ্ছি ইলম শেখার জন্য তোমার কোলে আঁধারের আলো হয়ে । 
মঈন চলে এলো মাকে বিদায় দিয়ে । মা ও সালাম দিলো অনেক আশা 
নিয়ে । সকাল দশটায় পটিয়ায় । শুরু হলো ইলমে নববীর সবক পড়া । নিয়ম 
মাফিক সকল কাজ । যোহর নামায শেষ হয়েছে । হঠাৎ উচু থেকে পরে 
গেল । মাথায় আঘাত পেল । শুরু হলো রক্ত ক্ষরণ ৷ অসম্ভব রক্ত ক্ষরণ । 
রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে । সব কিছু লাল । যারা তাকে ধরেছে তারাও 
লাল । তাড়াতাড়ি গাড়ি এলো | চলছে পটিয়া হাসপাতালের দিকে । রক্তও 
যেন পাল্লা দিয়ে চলছে । গাড়ি চলতে যেমন মানা নেই, রক্তেরও বাঁধা নেই । 
নাহ আমরা পারবনা | নিয়ে যান চিটাগাং । আবার শুরু পথ চলা । রক্তের 
সোতধারা । মাথায় ব্যান্ডিজ হলো । রক্ত বাধা মানলোনা | এবার শুরু করলো 
নাক, মুখ দিয়ে । অবশেষে রক্ত হলো রিক্ত ৷ মা হলো নিঃস্ব । হাটহাজারী 
থেকে ছুটে এলো মা | এসেই অজ্ঞান । হুস ফিরেই চিৎকার । আজকেই তো 
তোকে বিদায় দিলাম । সকালেই কোলে ছিলি । আজকেই কেন এত দূরে 
গেলি? দূরে, অনেক দূরে । আমার ধরা ছোয়ার বাহিরে | 

সেই অচিন দেশে । আয় ফিলে আয় আমার কোলে । তোকে সকালে বিদায় 
দিয়েছি পাবার জন্য | ভালো করে পাবার জন্যে । তোকে তো হারাতে 
চাইনি | চির বিদায় দেইনি । আমার বিদায় ছিল ক্ষণিকের । কিন্তু হয়ে গেল 
চিরদিনের | 


মুহাম্মদ যাকারিয়া 
ছাত্র : আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


আদর্শের মূর্তপ্রতীক মুহাম্মদ কঃ 


ইসলামের মহান শিক্ষা নিয়ে ৩ 
রাসূলুল্লাহ ঞ্রজ্জ | আপন কর্ম, সাধনা, দাওয়াত ও সুচরিত্রের মাধ্যমে 
বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করে গেলেন একটি সার্বজনীন জীবনাদর্শ । মানুষের 
জীবনকে সুন্দর সুশীতল আদর্শিক স্লোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অকাতরে 
বিলিয়ে গেলেন পিতৃসুলভ «হে মমতা সৌহর্দ্য ও ভালবাসা | একজন মানুষকে 
মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, খোদার একজন বান্দাকে বান্দার মহিমায় 
উদ্ভাসিত করতে তিনি উৎসর্গ করলেন প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি উচ্চারণ, 
প্রতিটি ক্ষণ । হৃদয় দিয়ে মানুষকে ভালবাসলেন । স্লেহ-মমতা দিয়ে মানুষ 
গড়লেন ৷ তার অনুপম আদর্শে জাহিলী যুগের পথহারা মানুষগুলো খুঁজে 
পেলো সঠিক পথের দিশা । কু-চরিত্রের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে আশ্রয় 
মস্তকাবনত করলো চির মুক্তির মোহনা দীনে মুহাম্মাদীর চরণে । আর 
নিজেদেরকে সমাসীন করলো সভ্যতার স্বর্ণশিখরে । কতো শতো কুফফার 
মূর্খতার বশে, প্রবৃত্তির তাড়নায় হিংসা চরিতার্থে রাসূলে আরবী ঞ্-কে হত্যা 
করার জন্য উদ্যত হয়েছে- কিন্তু তার সুমধুর আচরণ কোমল পরশ আর 
ব্যক্তিত্বে। ফলে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমন করেও প্রস্থান করেছে ইসলামী 
আদর্শে আদর্শবান হয়ে । অবগাহন করেছে রহমতী বারির অথৈ সাগরে । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৩ 


হিজরত পরবর্তী সময়কার ঘটনা | তখন মদীনার মুকুটহীন সম্রাট মানবতার 
দেখতে তিনটি বছর কেটে যাচ্ছে । ইসলামের প্রচার-প্রসারও চারিদিকে বিস্ত 
র লাভ করতে শুরু করেছে । মহা নবী ঞ্রঞ্জ-এর সঙ্গী-সাথীদের আদর্শ ও সৎ 
আখলাকে মুগ্ধ হয়ে দিখ্বিদিক হতে লোকজন আসছে মদীনার পাক ভূমিতে | 
উদ্দেশ্য ইসলাম গ্রহণ ও প্রাণ প্রিয় মানুষটির সাক্ষাৎলাভ । 

ইসলামের এহেন উন্নতি-অগ্রগতি দিগন্ত বিস্তার লাভ করায় কাফিরদের 
ভাবিয়ে তুললো । হিংসা বিদ্বেষের দাবানলে ভস্ম হতে লাগলো । অবশেষে 
ক্রোধের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটালো দুসুর নামক দুধর্ষ এক সরদার | চোখের 
সামনে সদ্য গজে ওঠা ইসলামের কচি ডানা চিরতের ভেঙে দেওয়ার কু- 
মতলবে প্রায় পাচশ যোদ্ধার বিশাল বাহিনী নিয়ে রওনা হলো মদীনার 
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শাহেন শাহে মদীনার নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন দুসুর বাহিনী 
মদীনার অদূরবর্তী এক পাহাড়ে মদীনা আক্রমনের নীল নকশা তৈরি করছে । 
সংবাদ পাওয়া মাত্রই নবী করীম আর সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে যুদ্ধের 
হতবিহ্বল হয়ে পড়লো । আতঙ্বগ্রস্থ দুসুর তার বাহিনীসহ পাহাড়ের গুহায় 
আত্মগোপন করলো । যেন ছাগ শাবক বাঘ দেখে ভয় পেয়েছে । অথচ 
মুসলিম সৈনিক সংখ্যা তাদের অর্ধেকও নয় । আর অস্ত্র শন্ত্রতো একেবারেই 
অনুল্খ্য । তথাপিও মুসলমানদেরকে ভয়ের কারণ হলো তাদের দীনি 
জযবা, অটুট মনোবল, অফুরন্ত উৎসাহ আর অসম সাহসিকতা | 

ইসলামী মুজাহিদগণ শূন্য ময়দান দেখে কিছুটা যেন হোচট খেলো । কী 
ব্যাপার! প্রতিপক্ষ বাহিনী কোথায়? এদিক ওদিক একটু খোজা-খুঁজিও 
করলো । কিন্তু নাহ! কোথাও নেই । শক্রর আলামত পর্যন্ত নাই । দীর্ঘক্ষণ 
গুটিয়ে পালিয়েছে । 

নিরাশ হয়ে সাহাবায়ে কেরাম ধান ফিরতি পথে পা বাড়ালেন । নবী করীম 
আট তাদের পিছনে পিছনে চলছেন | সাহাবাগণ নবী করীম ্ঞ-এর থেকে 
অনেকটা এগিয়ে গেছেন । এদিকে রাসূলুল্লাহ জ্ুঈ-এর শরীরটাও ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে । সামনে একটা গাছ দেখে একটু বিশ্রামের তাগিত অনুভব করলেন । 
এই সুযোগে বৃষ্টিতে ভেজা কাপড়গুলোও শুকানো যাবে । ময়দানে 
অবস্থানকালে এক পশলা বৃষ্টি এসে কাপড় চোপড় সব ভিজে দিয়ে গেছে । 
বসন মোবারক খুলে একটা ডালে শুকাতে দিয়ে তিনি ক্লান্তি অপনোদনের 
জন্য সেই গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লেন কাফির সরদার দুসুর পাহাড়ে লুকিয়ে 
লুকিয়ে রাসূল এ্্ট-এর প্রতিটি নড়াচড়া অবলোকন করছিলো তার চর্ম 
বায়নোকুলার দ্বারা । এক সময় রাসূল ঘুমাতে দেখে আনন্দের 
অতিসজ্জে চিৎকার দিতে চাইলো কিন্তু এতে শিকার হাতছাড়া হওয়ারসমূহ 
সম্ভাবনা বোধ করে মনে জাগ্রহ হওয়া আশাটাকে গলা টিপে হত্যা করলো । 
নিজে একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা ৷ তবুও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ হাসিল 
করতে হবে । একবার হাতছাড়া হলে আবরণ তপস্যা করেও আর এমন 
সুযোগ তৈরি করা যাবে না । অতিসন্তর্পণে এগিয়ে চললো ধূর্ত দুসুর ৷ ঠোটে 
ক্রুর হাসি । শিকার হাতের মুঠোয় শুধু কাবাব বানানোটাই বাকি । 

তরবারি কোষমুক্ত করে আস্তে-ধীরে রাসূল ঞ্্-এর শির বরাবর ওঠিয়ে হাক 
ছাড়লো, হে মুহাম্মাদ! তোমার খেল খতম | অনেক হয়েছে, আর নয়, এবং 
মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও । আজ কেউ তোমাকে রক্ষা করতে আসবে না। 
ডাকো! ডাকো তোমার আল্লাহকে । যতোবার ইচ্ছে ডাকো । দেখি-তোমার 
ডাকে সারা দেয় কি-না । আচ্ছা; তুমিই বলো আজ তোমায় কে বাচাবে? 
রাসূল ঞ্ঙ্জ-তার দস্তভরা হাস্তি তুম্তিতে এতোটুক বিচলিত হলেন না। এমন 
সাক্ষাত মৃত্যু পরিস্থিতিতে তিনি স্বাভাবিক | যেন কিছুই হয়নি । মধু ঝরা 
হাসিখানা এখনও ঠোটে লেগে আছে । তিনি নম্র ও দৃঢ় কণ্ঠে তার উত্তরে শুধু 
এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন “আমার আল্লাহ! 

ছোট্ট এ বাক্যতে এমন কী শক্তি আর মুজিযা ছিলো শোনা মাত্রই দুসুরের 
হাত কেঁপে ওঠলো । সর্বশক্তি যেন আজ তার সাথে গাদ্দারি করছে । শতো 
চেষ্টায়ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেনা । একসময় তরবারির পতন 
ঠেকাতেও অক্ষম হয়ে পড়লো । হাত খসে অসিটি ভূপতিত হলো । কালবলম্ব 
না করে তৎক্ষণাত রাসূল ঞ্র& তরবারিটি স্বহস্তে তুলে আপন প্রভুর কৃতজ্ঞতা 


জুন'১২ 


জ্ঞাপন করলেন | ঘটনার আকস্মিকতায় দুসুর হতবাক । হায় খোদা! এ কী! 
এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে নিশ্চিত বিজয়ের আনন্দ এভাবে পরাজয়ের 
গ্লানিতে পরিণত হবে এটা তার বিশ্বাসই হচ্ছে না। এবার রাসূল জু 
তরবারি বাগিয়ে বললো, হে নির্বোধ কাফির; এবার তুই বল তোকে রক্ষা 
করবে কে? রাসূল জ্রঞ্র-এর হাতে তরবারি দেখে দুসুরের অন্তরাত্মা কেঁপে 
ওঠলো । মৃত্যুভয়ে তার চক্ষুদ্বয় কোঠর ত্যাগ করার উপক্রম হলো । ভীত 
সন্ত্রস্ত নয়নে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো । কিছুক্ষণ আগেও যে নিজের 
বীরত্বের শৌর্ষ-বীর্য জাহির করছিলো, এভাবে যে পরাস্ত হবে এটাতো তার 
কল্পনারও উধ্র্বে। কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে । এতোদিন তো 
যাদেরকে সাহায্যকারী ভেবে পুজা-অর্চনা করে এসেছে তারা নিজেরাই 
অন্যের হাতে তৈরি । সাহায্য করবে কিভাবে! আজ মৃত্যুর মুখে দাড়িয়ে 
বুঝতে পারলো জীবনের চরম ভূলগুলোর কথা । অনুভব করলো কুফুরীর 
অপরাগতা অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব । উত্তর দেওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পেলো 
না। তার রক্তশৃন্য চেহারা দেখে রাসূল ্্-এর খুব করুণা হলো । তার এ 
আলোকচ্ছটা । ফলে এই করুণা দয়া ও সততার আলোকরাজীতে অবগাহন 
করলো বীর দুসুর | রাসূল ্র্-এর মুখ-নিঃসৃত কালিমা পাঠ করে আশ্রয় 
নিলো কালিমায়ে তয়্যিবার ছায়াতলে | ইসলাম গ্রহণ করে হাতগুটিয়ে বসে 
থাকলোনা বীর দুসুর বরং রাসূল ্র্র-এর অনুমতিক্রমে স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন 
করলো একজন আত্ম-নিবেদিত দীন প্রচারক ও রাহবার হয়ে ৷ এমনই ছিলো 
মানবতার নবী মুহাম্মদ ্র্্-এর অনুপম আদর্শের নজীরহীন দৃষ্টান্ত ৷ যিনি 
গোটা বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি ও মুক্তির বাণী নিয়ে আগমন করেছিলেন নিখিল 
ভুবনে । যার মুক্তির বাণী একটি শ্রেণি, একটি গোষ্ঠী, একটি ভাষা বা একটি 
ভূ-খণ্ডের সীমানায় সীমাবদ্ধ ছিলনা | জাতি, গোষ্ঠী, দেশ ও ভূ-খণ্ডের সীমানা 
ছড়িয়ে তার আদর্শের দাওয়াত গোটা মানবতার বিশাল-বিস্তৃত অঙ্গনে 
পরিব্যপ্ত হয়েছিলো । 

আসুন, আমরাওআমাদের জীবনকে সেই আলোয় আলোকিত করি যা রাসূল 
ঞ্ঈ-এর মোবারক জীবনে প্রদীপ্ত ছিলো । জীবের যতো পথ-মত-আদর্শ ও 
রাজনৈতিক অনৈক্য আছে সবকিছুকে বর্জন করে রাসূল ৬&্্জ-এর আদর্শের 
নি আবেদনে আত্মনিবেদিত হই । আল্লাহ আমাদের সহয় হোন । 

| 


মুহা. মুতাসিম বিল্লাহ 


। আত্তার্তহীদ ৩৪ 


চাদের হাসি মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহর দুটি নল বাল 
আসাদুল্লাহ কবিতা লাগামছেঁড়া ঘোড়া ওরফে 
সত্যের আলো ছড়াতে দ্রব্যমুূল্যের দাম । 

দুনিয়ার বুক ভরাতে । একটা আজব খবর বলি জবাব 

পাঠালেন যাকে মাহন প্রভু কানটা পেতে শোন নেই 

বলেন নি কোন দিন মিথ্যা কভু। সি বল দি খল 88108855005 

যার সততার মুগ্ধ হরেন আরব জোড়া মান বা না মান। টি 

ভালবাসা ছিল যে তার বুক ভরা । লেজ-পা নেই, লম্বা কেশও এখন কিচ্ছু করার 

বিচারে তিনি সদা উপস্থিত হতেন নেই যে-হ্ষাধ্বনি ভারতী 

সত্য সঠিক মীমাংসা করে দিতেন কিন্তু দেশে সবাই তাকে রা 
তার কারণে সৃষ্টি করেছেন সারা জাহান ঘোড়া বলেই জানি। প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন করে 

তিনিই তো হলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ট মহান । দুরন্ত-দৌড় সেই জানোয়ার রা 

সবদিক থাকিত তার মুখ ভরা হাসি, ছটছে প্রতিদি আছে শুধু কথার পিঠে কথা 
তাকে দেখে চাদ যে হাসে রাশি রাশি । রদ কনকনিয়ে ওঠে বুকের ব্যথা । 
কা ফোরামের নিয়মাবলি ঘোষণা 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী এবং অনধিক 
৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের কলমের সদস্য হতে পারবে | 

৬ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে ২৫ টাকার 
অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় সম্পাদক 
বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে | ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

৬ সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার নাম-ঠিকান 
ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশিষ্ট সংখ্যাটি তার নামে ডাকযোগে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে । 

ঙ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য ফোরামের সদস্য হতে 
হবে এবং যেকোন লেখা র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ 
করতে হবে । 

৬ লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, প্রতিযোগিতায় 
অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 

বিভাগীয় পরিচালক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, উট্টগ্রাম-৪০০০ 
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১. আগামী আগস্ট ২০১২ থেকে নওল হাতের কলম, জানা-অজানা 
ও ডিজিটাল বেইন অঙ্গিভূত হবে । এ-বিভাগটি “নওল হাতের 
কলম" শিরোনামে মোট € পৃষ্ঠায় শিশু-কিশোর পাতা হিসেবে 
বেরুবে । 

২. এ-বিভাগের উদ্দেশ্য হবে লেখালেখিতে শিশু-কিশোরদের পথ- 
চলতে সহায়তা, প্রতিভা-বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি ও মেধা-গুণে 
সৃষ্টিশীল করে তোলা । 

৩. এ-বিভাগের বিষয় হবে শিশু-কিশোরদের নির্বাচিত লেখা-ছড়া- 
কবিতা, সদস্যদের অংশগ্রহণে প্রশ্নরভিত্তিক আইকিউ এবং 
প্রতিযোগিতা | 

৪. এ-বিভাগে লেখালেখি, প্রশ্ন পাঠানো ও প্রতিযোগিতায় অং 
নেওয়ার জন্য ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক | 

৫. আগামী জুলাই ২০১২ থেকে সদস্যদের তালিকা প্রকাশ হবে ইনশা 
আল্লাহ । 


আবেদনপত্র 


বরাবর 
বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


ভাইয়া, 
আমি মাসিক আত্-তাওহীদ"র একজন নিয়মিত পাঠক । আমি আত্-তাওহীদের নওল হাতের কলমের সদস্য হতে আগ্রহী । আমাকে নওল হাতের 
কলমের সদস্য হিসেবে গ্রহণ করে সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবেন বলে আশা করছি । 


... [অফিস কর্তৃক পুরণী] 


সাক্ষর 


মহাকাশ দখলের প্রতিযোগিতা এখন এশিয়ায় 
চীন, জাপান, ভারত ১৯৬০-এর দশকের যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
মত মহাকাশ দখলের 
প্রতিযোগিতায় নেমেছে । 
এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে 
চীন মহাকাশ অভিযান 
চালায় । ভারত, জাপান মনে 
করল বসে থাকার দিন 
শেষ। তাই সম্পূর্ণ 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
মহাকাশ দখলের মাঠে নামে 
এই তিন দেশ। ২২ 
অক্টোবর শ্রী হরিকোট মহাকাশ উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে ১.৩ টন ওজনের 
“চন্দ্রায়ন-১ কে চাদের পথে পাঠায় ভারত | “চন্দ্রায়ন” অর্থ হলো চাদের 
বাহন, এ যান তৈরিতে ব্যয় হয় ৭ কোটি ৪ লাখ ডলার | চন্দ্রায়ন-১ এ 
যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, সুইডেন ও বুলগেরিয়াসহ ১১টি দেশের বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রপাতি রয়েছে । চন্দ্র অভিযানে ভারত হল পঞ্চম দেশ । ভারত ২০১২ 
সালের মধ্যে মঙ্গলগ্রহে রোবট ও ২০১৫ সালের মধ্যে চাদে মনুষ্যবাহী | 
মহাকাশ যান প্রেরণ করবে । ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চাদে হিলিয়াম-৩ খুঁজে 
পাওয়ার আশা করেছে যা স্বচ্ছ পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা 
যাবে । দেশটি ৩৬ হাজার কিলোমিটার দূরত্বে মহাকাশে ৫০টি উপগ্রহ 
পাঠাতে সক্ষম হয়েছে । মহাকাশে প্রেরিত ভারতের প্রথম উপগ্রহের নাম ছিল 
“আর্ধবার্তী” | 

২০০৩ সালে চীনের ইয়াং লিউ মহাকাশে গমনের পর চীন মহাশূন্যে অস্ত্র 
প্রতিযোগিতা শুরু করতে সক্ষম হয়। চীন তিনবার মহাকাশে অভিযান 
পরিচালনা করে এবং এ পর্যন্ত ৭৯টি উপগ্রহ পাঠিয়েছে । শুধুমাত্র ২০০৭ 
সালে পাঠিয়েছে ১০টি, ভারত এ পর্যন্ত ১১টি উপগ্রহ পাগিয়েছে। এটিই 
একমাত্র দেশ যে একটি রকেটে করে নয়টি উপগ্রহ পাঠিয়েছে । চীন রোবট 
পরিচালিত চাদ পরিদর্শক পাঠাচ্ছে যার কাজ হবে তথ্য সংগ্রহ করা | ২০১৫ 
সালের মধ্যে চীন মহাকাশে নিজস্ব স্টেশন স্থাপন করবে । 

চীন এশিয়ার ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলোকে প্রতিযোগিতায় নিয়ে এসেছে । চীন 
উপগ্রহ পাঠানোর পর জাপান মহাকাশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করার চিন্তা 
করে এবং জাপানের মহাকাশ কমিশন তাদের বাৎসরিক বাজেট ২৯% বৃদ্ধি 
করেছে । ২০০৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মহাকাশে নিক্ষিপ্ত জাপানী চন্দ্রযানের 
জন্য ব্যয় হয় ২৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার যা ভারতের প্রায় চারগুণ | জাপানী 
চন্দ্রযানের নাম “সেলিনি”, চীনের চন্দ্রযানের নাম “চেঙ্গি' অর্থাৎ চাদের 
দেবী” ৷ ভারতের মহাকাশ বাজেটের পরিমাণ ১শ কোটি ডলার যা “নাসা"র 
এক দশমাংশ এবং চীনের বাজেটের অর্ধেক । 

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চীনের চাইতেও সচেতন । তারা মহাকাশ 
গবেষণায় সরকারের ১ ডলার ব্যয় করে ২ ডলার আয় করার ব্যবস্থা করে । 
সংস্থার প্রধান মাধব নায়াবের মতে, “আমরা কারো সাথে প্রতিযোগিতা করছি 
নাঃ আমরা আমাদের জাতীয় চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছি । মহাকাশ বিজয় 
ভারতীয় দীর্ঘদিনের আশা | ভারত চায় সে মানুষের অগ্রযাত্রায় অবদান 
রাখবে | 

চীন ও ভারত দু'টি মহাকাশ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে। প্রথমটি হল 
দু'দেশই মনে করে এটি তাদের জাতীয় মর্যাদা বাড়াবে । দ্বিতীয়টি হল-এটি 


জুন'১২ 


তাদের আত্মনির্ভরশীলতা বাড়াবে । ভারত ১৯৭৪ সালে প্রথম পারমাণবিক 
অস্ত্রের সফল বিস্ফোরণ ঘটালে নাসা ও বিভিন্ন ইউরোপীয় সংস্থা একে 
প্রযুক্তিগত সাহায্য দিয়েছে । এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তির অবদান খুব 
কম । অন্যদিকে, চীন বুঝতে পেরেছে যে, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 
সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টির পেছনে মহাকাশে দু'দেশের প্রভাব অবদান 
রেখেছে । তাই চীন অন্যান্য দেশগ্তলোর উপর প্রভাব বিস্তারের নেশায় 
মহাকাশ দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে । 

ভারত যুক্তরা্ট্রের কাছ থেকে আরো বেশি প্রযুক্তিগত ও সামরিক সাহায্য 
পাবে । চীন তাই পাকিস্তানের সাথে অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব দিয়েছে, 
ভবিষ্যতে “নয়া স্ায়ু যুদ্ধ" হয়ত এশিয়ায় হবে । উত্তর কোরিয়াকে 
যুক্তরাষ্ট্র, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও রাশিয়া । বারবার তারা ব্যর্থ হচ্ছে। 
একদিকে কিছু দেশকে অস্ত্র সাহায্য দেওয়া অন্যদিকে কিছু দেশের উপর 
অবরোধ আরোপ করা বিশ্বকে অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাবে । 

তবে জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মহাকাশে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া মানব 
জাতীর জন্য মঙ্গলজনক নয় | ভারত, চীন, জাপানের মত অন্যান্য দেশও 
অস্ত্র প্রতিযোগিতায় নামবে ফলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সব দেশের হাতে এমনকি 
সন্ত্রাসীদের হাতেও চলে যেতে পারে | মানব জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির 
গঞ্তিতে মহাকাশ গবেষণা সীমাবদ্ধ থাকুক এটাই সবার প্রত্যাশা | বর্তমান 
যুগ প্রতিযোগিতার এই সংকেতটি-ই দিচ্ছে ভারত ও চীন; তবে ভিন্নভ 
বিপজ্জনক স্থানে | 


মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় 
যুক্তরাক্ত্রের অবস্থান দুর্বল! 
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চলমান ঘটনাপ্রবাহ নিয়েও 
চলছে নানা আঙ্গিকের বিচার 
বিশ্েশ। বিশেষত বিশ্বের 
একক ক্ষমতাধর 
তৎপর বিশে-বকরা | তারা 
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের 
চলমান বিক্ষোভ বৃহদাংশে 
মার্কিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে | 
যা পুরোদস্তুর এই অঞ্চলে ওয়াশিংটনের দুর্বল অবস্থানকেই তুলে ধরছে । 
কিছু পর্যবেক্ষক বলছেন, ১৯৯০-এর দশকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী 
ইরাকের কাছ থেকে কুয়েত মুক্ত করায় এবং একযুগ স্থায়ী আরব ইসরাইল 
শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোক্তা হিসেবে এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যে ভাবমূর্তি তৈরি 
হয়েছিল বর্তমানে এর নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে । মাত্র কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে একনায়কতান্ত্রিক তিউনিসিয়া, মিশর, ইয়েমেন ও জর্ডানে শুরু হয়েছে 
গণবিক্ষোভ । সরকার পরিবর্তনের দাবীতে ফুঁসে উঠেছে এসব দেশের 
জনগণ । কিন্তু লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার বিক্ষোভে উত্তাল সবগুলো দেশই 
বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের পরম মিত্র হিসেবে পরিচিত | এদিকে সম্প্রতি ইরান ও 
সিরিয়া সমর্থিত হিজবুল্লাহর কারণে লেবাননে পশ্চিমা পন্থী সরকার ভেঙে 
গেছে। এছাড়া আরব-ইসরাইলী দ্বদ্ধে ওয়াশিংটন দশকের পর দশক ধরে 
মধ্যস্থৃতার ভূমিকা পালন করে আসলেও গত বছর শান্তি আলোচনা ভেঙে 
গেলে বর্তমানে ফিলিস্তিনীরা জাতিসংঘের দিক থেকে মুখ ঘুরাতে শুরু 
করেছে । এ প্রেক্ষাপটে তুরস্ক, কাতার ও সৌদি আরবের মতো দেশগুলো 
শরন্যস্থান পূরণে আঞ্চলিক কুটনীতিতে ভূমিকা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। 
বিশ্রেষক শিবলী তেলহামি এ কথা বলেন । ইউনিভার্সির্ট অব ম্যারিল্যান্ডের 
রাষ্ট্র বিজ্ঞানী তেলহামি আরো বলেন, “গত এক দশকে এ অঞ্চলে যে মার্কিন 
প্রভাব কমেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই ' তেলহামি বলেন, কুয়েতকে 
ইরাকী দখলমুক্ত করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী এ অঞ্চলে যে প্রভাব বলয় 


। আত্তার্তহীদ ৩৬ 


আলোচনা শুরু করে । কিন্তু তিনি বলেন, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের 
ঘটনা এ সমীকরণ পাল্টে দেয় । যুক্তরাষ্ট্র ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহতার পর 
আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা চালায় এবং এতে হাজার হাজার লোকের 
প্রাণহানিসহ কয়েক হাজার কোটি ডলার ব্যয় হয়। এছাড়া তীব্র হয় 
আমেরিকা বিরোধী মনোভাব । আর আমেরিকা বিরোধী মনোভাবকে উস্কে 
দিতে শুরু করে ইরান । ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার অভিযোগ করেছে, 
ইরাক ও আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করছে ইরান ৷ এছাড়া তেহরান লেবাননে 
হিজবুল্লাহ এবং ফিলিস্তিনের জঙ্গী গ্রুপ হামাস ও ইসলামী জিহাদ গ্রুপকে 
অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য দিচ্ছে । কারনেগি এনডাউমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল 
পিস-এর বিশ্লেষক মারিনা ওত্তোওয়ে বলেন, “ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও 
ইরানের প্রভাব বেশি ॥ 
এদিকে ওত্তোওয়ে অভিযোগ করেন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ 
লেবানন থেকে সিরিয়াকে জোরপূর্বক বিতাড়নের চেষ্টার মধ্যদিয়ে 
পরিস্থিতিকে আরো নাজুক করে তোলেন । 
তিনি বলেন, লেবানন থেকে সিরীয় সৈন্যরা জোরপূর্বক সরে গেলেও দামেস্ক 
লেবাননে পশ্চিমাপন্থী জোট সরকার গত ১২ জানুয়ারি ভেঙে গেছে। 
দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরির হত্যাকান্ড নিয়ে জাতিসংঘ 
তদন্তের প্রেক্ষিতে কেবিনেট থেকে হিজবুল্লাহ ও তার মিত্রদের পদত্যাগের 
কারণে জোট সরকার ভেঙে যায়। এ সময় থেকেই সিরিয়া প্রধানমন্ত্রী 
হিসেবে নাজিব মিকাতিকে সমর্থন দিতে শুরু করে । কিন্তু বলা হচ্ছে নাজিব 
মিকাতি হিজবুল্লাহ নেতৃত্বাধীন গ্রুপের লোক । 
এদিকে মার্কিন সমর্থিত ফিলিস্তিনী নেতা মাহমুদ আববাস যুক্তরাষ্ট্রকে এড়িয়ে 
সরাসরি জাতিসংঘ ও ইউরোপের দিকে মুখ ঘুরাতে শুরু করেছেন । 
মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সাবেক শান্তি আলোচক ত্যারন ডেভিড মিলার বলেন, 
সাপ্রতিক পরিবর্তনের প্রেততে তিউনিশিয়া ও মিশরে যুক্তরাষ্ট্রের সঠিক ও 
কার্ষকর ভূমিকা ঠিক কি তা নির্ধারণে আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি । 
কারণ আরব-ইসরাইল শান্তি প্রক্রিয়ায় মিশরই মুলভিত্তি 
উদ্রো উইলসন সেন্টারের বিশে-ষক মিলার আরো বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের 
সাপ্রতিক ঘটনা এ অঞ্চলে মার্কিন দুর্বলতাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে। 
মনে হচ্ছে এ অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহে যুক্তরাষ্ট্র আর মুল 
চালিকাশক্তি নয় ৷ এঁতিহাসিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের 
কখনই এমন কোন আঞ্চলিক শক্তিমত্তা ছিলনা যা দিয়ে সে ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ 
করতে পারতো । বরং তার যা রয়েছে তাতে তার হামবড়া ভাবই ফুটে ওঠে । 


ইউরোপে মুসলিম বিদ্বেষ বাড়ছে 
নারির সংগঠন আ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, ইউরোপজুড়ে 
্‌ মুসলিমদের একটা ০৬ 

রা নেতিবাচক ছবি তুলে 
ূ কারণে তাদের বিরুদ্ধ 
বিদ্বেষ এবং বৈষম্য আরও 
বাড়ছে । ইউরোপে এখন 
মুসলিম মহিলারা কেবল মাত্র 
হিজাব পরার কারণে চাকুরি 
পাচ্ছে না, মেয়েদের স্কুলে 
যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে। 
মুসলিম পুরুষরা কেবল মাত্র দাড়ি রাখার কারণে চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন । 
ইউরোপে মুসলিমরা যে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এটা নতুন কোনো 
ভিন রকিব জিনের তো 
একটি মানবাধিকার সংস্থার তরফ থেকে এরকম ব্যাপক এবং পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট 
এটাই প্রথম বলা যেতে পারে । ১২৩ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে আমনেস্টি বলছে, 
ইউরোপ জুড়ে মুসলিমরা তাদের ধর্ম পালন থেকে শুরু করে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র 
-সব জায়গাতেই বৈষম্যের শিকার হচ্ছে । আ্যামনেস্টির রিপোর্টের ভাষায়, 


জুন'১২ 


ইউরোপীয় দেশগ্তলো অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি অন্য এক সংকটের 
মুখে, সেটা হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের সংকট এবং এই সংকটের প্রকাশ 
দেখা যাচ্ছে মুসলিমদের প্রতি তাদের অসহিষ্ক্ আচরণে । ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশে এখন বাস করেন প্রায় সাড়ে চার কোটি মুসলিম । তবে এই রিপোর্টে 
নেদারল্যান্ডস, সুইটজারল্যান্ড এবং স্পেনের মুসলমানদের অবস্থার দিকে । 
ইউরোপের এই দেশগুলোর সব কটির সংবিধানে ধর্মপালনের অধিকারের 
স্বীকৃতি রয়েছে । অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মুসলিমরা তাদের দৈনন্দিন 
প্রার্থনা করতে গিয়েও সেখানে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন | রিপোর্টে বলা হয়, 
বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং নেদারল্যান্ডসে মুসলিমরা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার 
হলেও সেখানে এরকম বৈষম্যবিরোধী আইন থাকার পরও তা প্রয়োগ করা 
হয়নি । এই ইসলাম বিদ্বেষের সঙ্গে এখন আবার যুক্ত হয়েছে বর্ণবাদী 
দৃষ্টিভজী | মুসলিমদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ এবং নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর 
বিরুদ্ধে একটা জোরালো অবস্থান নেয়ার জন্য আামনেস্টি ইউরোপীয় 
দেশগুলোর সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে । সুত্র: বিবিসি 


একশ' বছরের ভয়ীবহ ১০ ভূমিকম্প 

এনডিটিভি: ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় ৮ দশমিক ৬ মাত্রার প্রবল ভূমিকম্প 
অনুভূত হয় বুধবার | এর প্রভাবে বাংলাদেশও কেঁপে ওঠে কয়েক দফায় । 
ভূমিকম্পের পরপরই বাংলাদেশসহ ভারত মহাসাগরসংলগ্ন দেশগুলোর জন্য 
হয় । ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১২ বছরে ঘটা সবচেয়ে ভয়াবহ ১০টি 
ভূমিকম্পের খবর জানাচ্ছে এনডিটিভি | ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর ভিত্তি করে 
ঘটনাগুলোকে পরপর সাজানো হয়েছে । ১৯৬০ সালের ২২ মে চিলির 
সান্টিগো ও কনসেপসিওতে আঘাত হানে ৯ দশমিক ৫ মাত্রার ভয়াবহ 
ভূমিকম্প । এর প্রভাবে তীব্র জোয়ার ও আগ্নেয়গিরির অগ্নৃত্পাতের 
পাশাপাশি প্রায় ৫ হাজার মানুষ নিহত ও ২০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে । 
আলাস্কায় ১৯৬৪ সালের ২৮ মার্চ বড় ধরনের এক ভূমিকম্প ও এর ফলে 
সৃষ্ট সুনামিতে ১২৫ জন নিহত ও প্রায় ৩১ কোটি ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয় । 
রিখটার স্কেলে ওই ভূমিকম্পের তীব্রতা ধারণ করা হয় ৯ দশমিক ২। এ 
ভূমিকম্পে আলাস্কার বৃহত্তর অংশ ছাড়াও কেঁপে ওঠে পশ্চিমাঞ্চলীয় ইয়ুকন 
অঞ্চল ও কানাডার ব্রিটিশ কলাম্দিয়া ৷ ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের আচেহ 
প্রদেশে ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর আঘাত হানে ৯ দশমিক ১ মাত্রার 
ভূমিকম্প ৷ এর প্রভাবে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভারত ও আরও 
নয়টি দেশে ২ লাখ ২৬ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় । ১৯৫২ সালের ৪ 
নভেম্বর রাশিয়ায় ৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানায় সুনামি ঘটলেও কোনো 
ক্ষয়ক্ষতি হয়নি । এ ভূমিকম্পে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেও সুনামি আঘাত হানে । 
জাপানের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধরনের ভূমিকম্প আঘাত হানে ২০১১ 
ধরার সালের ১১ মার্চ । ৯ মাত্রার এ ভূমিকম্পে সৃষ্ট সুনামিতে চেরনোবিল ঘটনার 
২৫ বছর পর বিশ্বে পরমাণু ক্ষেত্রে বড় ধরনের সঙ্কট দেখা দেয়। ওই 
ভূমিকম্প ও সুনামিতে ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায় । ২০১০ 
সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি চিলিতে আঘাত হানা ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প 
ও এর ফলে সৃষ্ট সুনামিতে পাঁচশ*রও বেশি মানুষ নিহত ও প্রায় ৩০ বিলিয়ন 
ডলারের ক্ষয়ক্ষতি হয় । ১৯০৬ সালে ইকুয়েডর ও কলাম্িয়ার উপকূলীয় 
এলাকাতেও ৮ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে । মধ্য আমেরিকার 
উপকূলীয় এলাকা ছাড়াও সানফ্রান্সিসকো ও পূর্ব জাপানও এ ভূমিকম্পে 
কেঁপে ওঠে । ভূমিকম্প ও এর পরবর্তী সুনামিতে প্রায় ১ হাজার মানুষের 
মৃত্যু হয়। ২০১২ সালের ১১ এপ্রিল ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশসহ 
সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভারতে ৮ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে । 
এতে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ৷ ১৯৬৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আলাস্কায় 
৮ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে সুনামির সৃষ্টি হয় । ২০০৫ সালের ২৮ মার্চ 
সুমাত্রায় ভূমিকম্পের আঘাতে ১৩ লাখ মানুষের মৃত্যু হয় । রিখটাল স্কেলে 
এর মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৬ । 


॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু 


অরক্ষিত, মূল্যবান যন্ত্রপাতি ছুরির আশঙ্কা 
উদ্বোধন হওয়ার তিনমাস পেরিয়ে গেলেও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুতে সার্বিক 
1/ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। এক 
কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সেতুটির নিরাপত্তায় 
রয়েছে। নিরাপত্তার অভাবে নবনির্মিত 
পর্শ হি ৭ আধুনিক এই সেতুটির বিভিন্ন অংশ চুরি হয়ে 
0 যাওয়ার আশংকা প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্টরা । 
তৃতীয় কর্ণফুলী সেতুর উভয়পার্ে নিরাপত্তা ক্যাম্প স্থাপনে সড়ক ও জনপথ 
(সওজ) বিভাগের গড়িমসির কারণে তিনমাস পেরিয়ে গেলেও ক্যাম্প 
স্থাপিত হয়নি ৷ সেতু দিয়ে চলাচলকারী যাত্রী ও সংশ্লিষ্টরা সেতুর নিরাপত্তা 
ব্যবস্থা না থাকায় দামি যন্ত্রপাতি চুরি হতে পারে বলে আশংকা করছে । এই 
সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো হয়েছে বিদেশি বৈদ্যুতিক তার, বৈদ্যুতিক 
বাতি, সৌন্দর্য বর্ধণে লাগানো বিদেশ থেকে আমদানি করা ইক্যুপমেন্ট, 
সেতুর ডিভাইডারের সাথে লাগানো স্টিলের পাত রয়েছে। সেতুর চার 
লেনের সংযোগস্থলে রয়েছে ফ্লাডলাইট, যা সেতুকে নিচের দিক থেকে 
আলোকিত করার জন্য লাগানো হয়েছে । একটি রডের খাচার মধ্যে এই 
লাইটগুলো তালাবদ্ধ করে লাগানো রয়েছে । সেতুর বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো 
ইক্যুপমেন্টগুলোর বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করা । 


দৈনিক প্রথম আলো" মুসলমানদের ঈমানহারা 


করতে হারাম শুকরের মাংস খেতে উৎসাহিত করছে 
_-দেশের বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ 
শহিদ্রল ইসলাম কবির, ঢাকা: দেশের বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী 
চিন্তাবিদগণ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় গত ২১ এপ্রিল”১২ ১৩ পৃষ্টায় ৮ম 
কলামে 'স্বাস্থ্যবটিকা” শিরনামে প্রকাশিত টিপসএ “কাঁচা নোনা শুকরের মাংস 
রক্তপাতের নাকের ভিতরে ডুকিয়ে আটকে রাখুন” বলে দেয়া পরামর্শের তীৰ 
নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন । 
আজ দেশের বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিবৃতিতে 
বলেছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে সূরা 
আন-নাহলের ১১৫ আয়াতে করীমায় শুকরের মাংসকে হারাম করেছেন । সে 
হারাম খেতে উৎসাহিত করছে । এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শুকরের মাংস 
খাওয়ার জন্য মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে । যা মহানগ্রন্থ আল- 
পরান নি সারার কৌশলে ঘড়যন্ত্র করা ছাড়া আর কিছুই 


2 রিন্ররররারর রা হ্কারারার দেশের কোটি কোটি 
ধর্মপরায়ন মুসলমানরা আজ হতবাক হয়েছে । 


জুন'১২ 


একই বক্স আইটেমে দাড়ি-টুপি পরিহিত একব্যক্তির কার্টুন অঙ্কন করে 
ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গুত্ৃপুর্ণ ভূমিকা পালনকারী দেশের সম্মানিত 
আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখ ও আল্লাহর খাছ বান্দাদেরকে মারাত্মকভাবে 
কটুক্তি করা হয়েছে । 

বিশিষ্ঠ আলেম-ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিবৃতিতে বলেন, দৈনিক 
প্রথম আলোর এই কর্মকান্ড ইসলামের চরম অবমাননা এবং মুসলমাদের 
ঈমান ধ্বংস ও আলেম-উলামাদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা 
ছাড়া আর কিছুই নয় । তারা নিজেদের দোষ এড়ানোর জন্য রসিকতা করা 


চটী কথা বলে হালকা ভাবে মানুষকে শুকর খাওয়ার ব্যাপারে উত্সাহ যোগাচ্ছে। 


মতিউর রহমান যে ইসলামের বড় দুশমন তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে । 
এর পূর্বে প্রথম আলো রাসূল ্&-এর ব্যঙ্গুক্তি করে কার্টুন প্রকাশ করে 
অমার্জনীয় অপরাধ করে বায়তুল মুকাররমের সাবেক খতীব মরহুম উবায়দুল 
হক-এর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে ওয়াদা করেছিল, ভবিষ্যতে ইসলাম, মুসলমান 
ও কুরআন সুমাহ বিরোধী কোন সংবাদ বা মন্তব্য প্রকাশ করবে না। যার 
কারণে সে সময় মতিউর রহমান জনরোষ থেকে পরিত্রান পেয়েছিল | গত 
২৪ ফেব্রুয়ারি'১২ “ফতোয়াবাজি অব্যাহত, পুলিশকে সংবেদনশীল হতে 
মেলামেশাকে সহজভাবে মেনে না নেয়ার মানসিকতাকে কুসংস্কার, সামাজিক 
অনগ্রসরতা, অশিক্ষা এবং সর্বোপরি নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের 
সম্মর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি এবং পরকিয়াকে বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ 
থেকে ইসলামকে চিরতরে বিতারিত করা গভীর ষড়যন্ত্র করে চলছে । এ 
অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে ইসলাম, মুসলমান, কুরআন-হাদীস 
ও আল্লাহ-রাসূল ঞ্রজ্জ-এর দুশমন দৈনিক প্রথম আলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ 
করতে হবে | সরকার যদি ইসলামের দুশমন প্রথম আলো নিষিদ্ধ করা এবং 
এর সম্পাদক মতিউর রহমানকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয় 
তবে তাওহিদী জনতা দেশে প্রথম আলোর বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে 
তুলতে বাধ্য হবে । 


জাগৃতি লেখক ফোরাম-এর লেখালেখির কলাকৌশল 
শীর্ষক কর্মশালা ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠিত 

২৭ এপ্রিল জুমাবার জাগৃতি লেখক ফোরামের উদ্যোগে “লেখালেখির 
মৌলিক কলাকৌশল" শীর্ষক এক কর্মশালা ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠান 
উট্গ্রাম মহানগরীর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় | মাসিক আত- 
তাওহীদের সহকারী সম্পাদক ও আল-জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ার সিনিয়র 
শিক্ষক মাওলানা ওবাইদুন্নাহ হামযার সভাপতিত্বে বিকেল ৩.৩০ টায় 
অনুষ্ঠিত গুণীজন সম্মাননায় কয়েকজন ব্যক্তিকে বিভিনন ক্ষেত্রে বিশেষ 
অবদান রাখার জন্য সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান 
অতিথি ছিলেন ফোরামের সভাপতি, অধ্যাপক ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন । 
সকাল ৮.৩০টায় ফোরামের সহসভাপতি বিশিষ্ট লেখক, উপাধ্যক্ষ আবিদুর 
রহমান তালুকদারের উদ্বোধনী আলোচনার মাধ্যমে শুরু হওয়া কর্মশালা 
প্রোগ্ধামে লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন, 
বিশিষ্ট লেখক, ভাষাবিদ, সুসাহিত্যিক মাওলানা ওবাইদুল্লাহ হামযাহ, লেখক, 
গ্রন্থকার মাওলানা হাফেজ জাফর সাদেক, লেখক-সম্পাদক গোলাম রব্বানী 
ইসলামাবাদী, জাগৃতি লেখক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, 
খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ প্রমুখ । 

গুণীজন সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়: জনকল্যাণ ও মানবসেবায় বিশেষ 
অবদানের জন্য অধ্যক্ষ ডা. আবদুল করিম, ইসলামি শিক্ষার প্রসারে বিশেষ 
অবদানের জন্য মাসিক ছ্বীন-দুনিয়া সম্পাদক, বায়তুশ্‌ শরফ আদর্শ কামিল 
মাদরাসার শিক্ষক, দিগন্ত টিভির ডিরেক্টর মাওলানা আবদুল হাই নদীকে | 
অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী, 
মাস্টার শাহ আলম, বায়তুশ শরফ মাদরাসার মুহাদ্দিস, মাওলানা জুনাইদ 
কুতুবী, মাওলানা এহতেশামুল হক, মাওলানা জমিরুদ্দিন, মুফতি আবদুল 
ওয়াহাব এবং মুহাম্মদ কুতুব প্রমুখ । 


) তাত্তার্তহীদ ৩ 


১. কখন ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়- [] ১৮৮৯ সালের ১ মে 
[| ১৮৯০সালের ২৫ এপ্রিল _] ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই 

২. অতীতের বস্তবাদী সকল দর্শনের সার-নির্ধাস- কমিউনিজমের উপস্থাপক 
কে? [] ডারকাইম [] লেলিন [] কার্লমার্কস 

৩. জন্ম থেকেই বাংলা সনের বয়স কত ছিল-_ [|] ৯৬৩ বছর [_] ৯৬৪ 
বছর] ৯৬৫ বছর 

৪. কখন মাল্টা মিশরীয় ফাতেমীয় আমীরদের দ্বারা শীসিত ছিল?_ [_] ৯১১ 
খিস্টাব্দা_] ১৯০৯ খিস্টাব্দ|_] ৯০৯ খিস্টাব্দ 

৫. ১৯৬৪ খিস্টাব্দে মাল্টা কোন দেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে? 

রাশিয়া] যুক্তরাষ্ট্র] যুক্তরাজ্য 

৬. ডায়রিয়ার সবচেয়ে বড় জটিলতা হলো- [_] রুচিহীনতা [_ ক্ষুধামন্দা 
[| পানিশূন্যতা 

৭. “যে কথা বলতে হবে' (৬1911705009 5810) কবিতাটির লেখক-_ 
[] কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [] শেক্সপিয়ার [] কৰি প্যন্টার গ্রাস 


হযীতাব তকরব 
0) 1 1] শা 120] 1 


১৮717 শীট 
অবলম্ন করা বলতে আল্লাহর 


মন্তব্য| 1 


নিদের্শাবলি পালন ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো বর্জন করা বুঝায় | এ-গুনটি যে 


অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং 


মে'১২ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. ১.৫ শতাংশ, ২. আল্লামা রমলী রহ., ৩. জহির 
উদ্দিন বাবর, ৪. মাও. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ৫. ২-এর ২৯, ৩১; 


৬. রাশিয়ান, ৭. মধ্যযুগের কবি । 
শব্দের মারপ্যাচঃ অপচয় 


তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে 
না। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার সকল সংকট দূর করে দেবেন । 


উত্তার পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত 

করা হয় বিধায় জুন”১২ সংখ্যার সবকণ'ট প্রশ্নের উত্তর মে'১২ সংখ্যা থেকে 

খুজে নিতে পারেন অনায়াসে । 

শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় 

এনে নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন। এবার ডিমাকৃতির বাক্সের 

অক্ষরগুলোকে দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য 
কলামের খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তাঁ অংশের সাথে আপনার উত্তরের 
মিল লক্ষ করুন । 

১. দুটি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের জন্য 

£: ৯ ৯০-১০০ [সন পাইল 

: ৯৬০-৭০ মাসিক আত-তাওহীদের 

:ট৪০-৫০ হশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 
অন্যদের নাম পত্রিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে এ-পাতার চিহ্নিত পুরো অর্ধ পৃষ্ঠার উত্তরপত্রটি 
পূরণ করে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । 
৩. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ তারিখের 

পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৪. পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা (নাম, বাঁড়ি/রম, 
প্রযত্ে/প্রতিষ্ঠান, গ্রাম/সড়ক, ডাকঘর, থানা ও জেলা) উল্লেখ করুন । 
কানা পূ হলে উপর এহপযোগ্য হবে লা 

উত্তর € 6 খে ঠিব 
বিভাগীয় সম্পাদক, ডিজিটাল ব্রেইন 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিন্মা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 
মোবাইল: ০১৮১২-৩৭ ২৮ ২৭ 


মে'১২ সংখ্যার বিজয়ীগণ 


এমদুল্লাহ, লাকসুদ, সাজেদা, -ফাহীম, ওমর ফারুক, শহিদুল ইসলাম, 
আমির, আসআদ, খোবাইব, ফয়সাল, আব্দুল বারী, সেলিম, বকর, সাজ্জাদ, 
আইয়ুব, হারুন, মামুনুর রশিদ, রিদওয়ান, তাউস, হামিদ, লিমপা, মুরশেদ, 
আবেদীন, মাহবুবুল হক, আমজাদ, আহমদ (আরকান) প্রমুখ । 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, উষ্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


জুন'১২ 


। তাত্তার্তহীদ ৩৯ 


শি হাফেজ মাওঃ মোঃ জামাল উদ্দিন 
প্রোপ্রাইটর 


দেশী-বিদেশী উন্নতমানের উ্171711017 83119671161) 
সাটিং, স্যুটিং ব্েজার, স্যুট ৯ 
পি $ গ 5 না 
2 জে. এস. প্লাজা ছিদ্দিক ছাতা ভবন) 
কাপড়সহ ইউনিফর্ম ও ২৩৪/৫-৬, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম ।ফোন ? ২৮৬১০০১ 
এহরামের কাপড়ের / মোবাইলঃ ০১৮১৫-৩৪২১৩১, ০১৮১৯-৯৩১৪১৫ 


সাইন 
কেপ আবাল ইজ 
ক্ক্যানিৎ / সিডি রেকর্ডিহ 
95 


নি ৬১৫/৬৩ নিশি িরভরতায় আরবী উদসিহ সকলধকার বই: 
|রস্থ ৬5 তা এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 
যোগাযোগ করুন 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


হাতল ভা ত্বক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪ ৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুন"১২ -_______ 00 আত্তান্তহীদ ৪০ 


